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বিষয় 


বিজ্ঞপ্তি 

সাঙ্কেতিক চিহ্ন 2 

বাঙল! ভাষা আর বাঙালীজা”তের গোড়ার কথ! 

বাঙ্গাল! ভাষার উপাদান ও গ্রাম্য-শব্দ-সঙ্কলন 
স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, অপশ্রুতি 

_ বাঙ্গালা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিভাস -"*, 

বাঙ্গালা সাহিত্যের সংক্ষিপ্র ইতিহাস 

মহাপ্রাণ বণ 











ed 


(প্রথম সংস্করণ ) 


বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও ভাযাতত্বের আলোচনায় কলেজের ছাত্রদের পক্ষে 
উপযোগী হইবে বিবেচনা করিয়া ১৩৩৩ সালে ও ১৩৩৫ সালে প্রকাশিত দুইটা 
প্রবন্ধ পুস্তকাকারে পুনমূ'দ্রিত হইল। 

প্রথম প্রবন্ধটী ১৩৩৩ সালে শ্রাবণ ও আশ্বিন সংখ্যার সবুজ্ঞ-পত্রে প্রকাশিত 
হইয়াছিল। দ্বিতীয় প্রবন্ধটী প্রকাশিত হয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায়, 


১৩৩৫ সালের তৃতীয় সংখ্যায় । 


প্রথম প্রবন্ধটী চলিত ভাষায় লিখিত । ভাষাগত ক্রিয়াপদ প্রভৃতি তন্তুব 
বা প্রাক্কৃতজ শব্দের বানান, উপস্থিত অবস্থায় যতদূর সম্ভব, বাঙ্গালা ভাষার 
ইতিহাস ও প্রকৃতির অনুমোদিত করিয়া লিখিবার প্রয়াল করিয়াছি । চলিত 
ভাষার একটা শব্দের বানান-সম্বন্ধে কিছু কৈফিয়ৎ আবশ্যক হইয়াছে £ “নোতুন* 
শব । সাধারণতঃ ইহাকে ‘নতুন’-রূপে বানান করা হয়। এই শব্দটার 
প্রাচীন বাঙ্গালা রূপ হইতেছে 'নৌতুন+ : উঁ-কারযুক্ত এই রূপ হিন্দীতে এখনও 
প্রচলিত আছে। “নৌতুন হইতে আধুনিক বাঙ্গালা চলিত ভাষায় “নোতুন, 
বা “নতৃন”--সংস্কত ‘নৃতন’ শব্দের আধুনিক উচ্চারণ-বিকারে নহে। বাঙ্গালার 
প্রারুতজ ও অর্ধতৎসম শব্দের বানান-সম্বন্ধে ছাপার অক্ষরের প্রচলনের যুগ 
হইতেই বাঙ্গালী লেখকেরা একেবারে নিরঙ্কুশ হইয়া পড়ায়, এইরূপ শব্দ-সন্বন্ধে 
বানান-বিষয়ে যথেচ্ছাচার চলিতে থাকে ; এবং এইরূপ শব্দের উৎপত্তি ও 
ইতিহাস বহু স্থলে জানা না থাকায়, খুশী-মত ব্যাখ্যা করিয়া ইহাদের উচ্চারণ ` 
এবং রূপ-ও বদলাইবার দিকে কোনও কোনও ক্ষেত্রে একটা সন্তান বা অজ্ঞান 
চেষ্টা দেখা যায়। বাঙ্গালা উচ্চারণের একটী বিশিষ্ট নিয়ম এই যে, পরবর্তী 
অক্ষরে ‘ই’, ‘উ’ বা য-ফল! থাকিলে, পূর্ববর্তী অক্ষর্র অ-কারের উচ্চারণ "e 









হইয়া যায়। ভাষাতত্বের স্থত্র ধরিয়! বিচার করিলে যেখানে ও-কার লেখা 
উচিত, তাহা না করিয়া, এইরূপ শব্দ-সন্বন্ধে প্রাচীন রীতি বা ইতিহাসকে 
অবহেল করিয়া, ও-কার না লিখিয়া, পরে ‘ই’ বা ‘উঃ থাকিলে, মাত্র অ-কার 
ছারাই বানানে এই ও-কারের ধ্বনি সুচিত করা হইতে থাকে । ফলে, 
“নোতুন” স্থলে ‘নতুন’, “গোর” স্থলে “গরু” ( সংস্কৃত “গো-রূপ*-_ প্রশংসার্থে বা 
স্বার্থে "ëtt শব্দ-যোগ, তাহা হইতে প্রাকৃতে গোরূর, গোরূঅ” তাহ! 
হইতে আধুনিক ভাষায় হিন্দীতে ‘গোর’, বাঙ্গালায় “গোর? ), ‘মোতী’ বা 
‘মোতি’ স্থলে ‘মতি? (মুক্তা-অর্থে--সংস্কৃত “মৌক্তিক”, তাহা হইতে প্রাকৃতে 
“মোত্তিঅ+, তাহা হইতে ভাষায় ‘মোতী’ ), ইত্যাদি বানানের উদ্ভব । শব্দের 
“উৎপত্তি বিচার করিলে, ও-কার স্থলে অ-কার লেখা এইরূপ বানানকে অশুদ্ধই 
বলিতে হয়। 


আরও দুইটী কথা,-_-গ্রবন্ধ দুইটীতে প্রযুক্ত ভারতীয় ভাষার নামে বানান 
লইয়া “বঙ্গভাষা” ও ‘বঙ্গদেশ’ অর্থে আমি সাধুভাষায় “বাঙ্গালা” ও চলিত ভাষায় 
‘বাঙ্লা’ লিখিয়াছি। আমি “বাংলা লিখি না: অন্ুস্বার দিয়া লিখিলে 
উচ্চারণের হানি হয় না, সত্য, কিন্তু চলিত ভাষায় জাতি-বাচক “বাঙালী”, 
‘বাঙাল’ শব্দের মধ্যে নিহিত, সংযুক্তাক্ষর ‘ঈ’-এর সরলীকরণে জাত “৬"-র 
সহিত যোগ রাখিবার জন্য, দেশ- ও ভাষা-বাচক নামে “৬” রাখিলেই ভাল 
হয় মনে করি। “বঙ্গ”+-আল' > ‘বঙ্গাল’; ‘বঙ্গাল’ > “বাঙ্গাল, বাঙাল' ; 
‘বঙ্গাল’ শব্দে ফারসী প্রত্যয় “অহ” বা ‘অ!’ যোগে দেশের ফারসী নাম “ৰলশলহ ১ 
বঙ্গালা,; তাহা হইতে মধ্যযুগের বঙ্গভাবায় “বাঙ্গালা”, আধুনিক "ag লা, 
বাঙ্লা+ ; "ai অর্থাৎ ডগ” হইতে ‘গ’-এর লোপে, মাত্র ”-র অবস্থান; এবং 
আছ্ অক্ষরে স্বরাঘাত বলিষ্ঠ হওয়ায়, মধ্াস্থিত অক্ষরের স্বরাঘাত দুর্বল হইয়! 
পড়ে--ফলে অক্ষর-নিহিত স্বরধ্বনি আ-কারের লোপ । “ঙ্গ*-এর ছুই প্রকার 
উচ্চারণ বঙ্গ-ভাষায় বিদ্যমান £ [১] ডগ, [২] ডঃ: “বাঙ্গালা” > “বাঙলা, 
বাঙলা, বাউলা” । “বাঙ্গলা'--এইক্গপ ৰানানও অনেকে লেখেন, এবং ইহার 
সম্বন্ধে আপত্তি করিবার কিছু নাই; তবে ইহা সাধু ভাষার অস্থমোদিত পূর্ণাঙ্গ ' 











প্রাচীন রূপ (“বাঙ্গালা”) নহে, আবার চলিত ভাষার অন্থমোদিত পশ্চিম- 
বঙ্গের মৌখিক উচ্চারণের অনুগামী রূপ ( “বাঙলা” )-ও নহে--দুইয়ের মধ্যে 
এ... একটা যেন আপস-নিষ্পত্তি। ‘বাঙ্গালা? কেবল সাধু ভাষায়, “বাঙ্গলা সাধু 
ভাষা ও চলিত ভাষা উভয়েই, এবং ‘বাঙলা?’ কেবল চলিত ভাবায়--এই 
তিনটা বানান-সম্বন্ধে কোনও কথা উঠিতে পারে না। অন্ুম্থার দিয় ee 
লেখা অবশ্য আজকাল বহু-প্রচলিত ( যেমন 'ভেংচা, রং, ett প্রভৃতি শব্দে ); 
কিন্ত ইহার বিরুদ্ধে যে সংস্কৃত ব্যাকরণ-মতে একট! আপত্তি উঠিতে পারে, 
তাহা জানিয়া রাখা উচিত। সংস্কতে অনুস্বারের উচ্চারণ ছিল,--যে স্বরের 
পরে অন্ুস্বারের প্রয়োগ হইত, সেই স্বরের সান্নাসিক প্রলম্বীকরণে : ‘অং = 
‘অত’; ইং--'ইই” ; ën EE ইত্যাদি। এইরূপ উচ্চারণ প্রারুতেও 
ছিল। আধুনিক ভারতীয় আর্ধা-ভাষাগুলিতে, ইহাদের erg বা প্রারুতজ 
শব্দাবলীতে, অন্স্বার হয় লুপ্ত হইয়াছে, না হয় অন্নাসিকরূপেই পর্যবসিত 
হহয়াছে ; যেমন “করণকম্” > “করণকং” > “করণঅং” > “করণয়১»মারহাট্টরীী 
‘করণে’ করণ ; “চলিতর্যকম্” > লিতরবকং” > "Fries gar > 
চ্রলিঅর রঅং--চাল্লিঅর-রউং,-* গুজরাটী “চালব্‌”+” ইত্যাদি । আজকালকার 
ংস্কৃত ভাষার উচ্চারণে ও ভাষায় আগত তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণে, 
“ . ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অন্ুস্বারের প্রাচীন উচ্চারণ আর রক্ষিত নাই,__-বিভিন্ন 
ও বিশিষ্ট vd নাসিক্য ধ্বনিতে ইহার বিকার ën গিয়াছে ; যেমন দক্ষিণ 
ভারত্তে en : হংসঃ, বংশ£' = হিম্স, বম্শ” ‘সংস্কৃতম্‌’ = “সম্স্জ্ুতম্ ` উত্তর 
ভারতে ‘?='ন্‌’: ‘হংসঃ, ৱংশঃ, সংস্কৃতম্ঠ- হুন্স্, বন্স, সন্স্ক্রিৎ ; আর 
বজদেশে "eg: হিংসঃ, ৱংশঃ, সংস্কৃতম্ঠ_ হউ শো» বঙ্শো, শঙশ্ক্রিতো, 
(বা “শঙশৃক্রিতো? )1 সুতরাং “বাঙ্গাল? ও তঙ্জাত “বাঙ.লা+কে “বাংলা” রূপে 
লিখিলে, অন্ুস্বারের সংস্কৃত উচ্চারণ ( অর্থাৎ কিনা “বাংলা”. ‘বাত্খাল!? ) - 
৯ .  ধরিলে, এই বানানকে অশুদ্ধ বলিতে হয়; অপিচ সমপধ্যায়ের “বাঙ্গালী, 
বাঙালী” শব্দের সহিত বানানের দৃষ্টি-গত সাদৃশ্বকে অনাবশ্তাক-ভাবে লোপ 
করিয়া দেওয়া eg 





আমি ভারতের অন্য কতকগুলি প্রাদেশিক ভাষার নাম “গুজরাটা, মারহাট্রী, 
উড়িয়া ( চলিত ভাষায় “উড়ে” ) রূপে লিখিয়াছি। এই-সব বিষয়ে একটু 
অবহিত হইয়া যাহারা লিখিবার চেষ্টা করেন, তীহাদের কেহ কেহ “গুজরাত, 
মারাঠী, ওড়িয়া’ ইত্যাদি "শুদ্ধ" রূপে লিখিয়া থাকেন ; এবং আমিও এইপ্রকার 
তথাকথিত ee (অর্থাৎ যে ভাষার নাম, সেই ভাষার অনুমোদিত ) রূপ 
পুর্বে লিখিয়াছি। এখন আমি “গুজরাট, “মারহাট্রী” ( বা “মারাঠী+ ), ‘উড়িয়া’ 
(চলিত ভাষায় ‘উড়ে’ ) প্রভৃতি লেখার পক্ষে% কারণ, এই রূপগুলি বাঙ্গালা 
ভাষার স্বকীয় প্রাচীন রূপ। মুখে সকলেই এইরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকে ; 
আধুনিক বাঙ্গালায় হঠাৎ ইহাদিগকে বর্জন করিয়া, ইহাদের ‘বিশুদ্ধ রূপ 
লিখিয়া চক্ষু এবং কর্ণ উভয়েরই উপর উপদ্রব করিয়া, অনাবগ্তক-ভাবে পাতণ্ডিত্য 
প্রকাশ করা হয় মাত্র। ‘সংস্কৃত পদ dësst হইতে ‘গুজরাত’ শব্দের 
উৎপত্তি--গুর্জরত্রা > “গুজ্জরত্তা, > *গুজ্জরত্তঁ > গুজরাত’; তাহা 
হইতে ভাষা ও জাতি অর্থে ‘গুছরাতী’ ; এবং গুজরাটের লোকেরা বরাবরই 
এই দন্ত্য-ত-বুক্ত পদই বাবহার করিয়া আসিয়াছে, এবং এখনও করে; মুরন- 
ট-কার-যুক্ত পদ তাহাদের মধ্যে অজ্ঞাত। তদ্রপ “মহারাষ্ট্িক' > “মহারট্ঠিঅ” 
> “মহরাঠী” > “মরাঠী+ ; মহারাষ্্রনিবাসিগণ এই gef ব্যবহার করে। কিন্ত 
প্রাচীন বাঙ্গালাতে আমরা “গুজরাট” রূপই পাই-_এখানে ‘রাষ্ট্র’ শব্দের সহিত 
যোগ অনুমান করায়, ga "EI আসিয়া গিয়াছে ; এবং মহারাষ্ট্র প্রাচীন 
বাঙ্গালা রূপ “মহারাট্রী, মারহাট্রী+, বা কচিৎ “মারাটি', এবং জাতিঙ্অর্থে 
‘মারহাট্রা’। মুখে আমর! বলি “গুজরাট-_গুজরাটা হাতী, গুজরাটী এলাচ’, 
'মারহাট্টা দেশ”, “মারহাট্রী ভাষা” বা “মারাঠা জাত’, “মারাঠী ভাষাঃ। মুখে 
আমরা বলিয়া থাকি fra, “উড়িয়া”, বা ‘উড়ে’ ; এগুড়িশা', *ওড়িয়া 
' আমাদের কাছে অজ্ঞাত। ‘অসমিয়া’ ছাপার হরফে দেখিলেও, সকলেই বলি 
“আনামী'। এই-সকল রূপ আমাদের বাঙ্গালা ভাবার-আমাদের ভাষার 
প্রক্কৃতি-অন্ত্যায়ী প্রাচীন রূপ। গুজরাটীরা, মারহাট্রীরা বা উড়িয়ারা কি 
বলে বা লেখে, তাহ। দেখিবার দরকার মনে করি না। তাহারাও আমাদের 














বঙ্গ দেশের ও ভাষার নাম “বাঙ্গালা, বাঙগলা, বাঙলা’ বা “বাংল!'-কে আমাদের 
মত বানান করিয়া লেখে a: তাহারা লেখে “বংগাল, বংগালী? ; হিন্দীতেও 
তেমনি লেখে “বংগাল-দেশ, বংগালী-জাতি, বংগলা-ভাষা”। মহারাষ্ট্রায়েরা 
যখন গুজরাট দেশের সম্বন্ধে কিছু লেখে বা বলে, তখন তাহারা নিজ ভাষার 
শব্দ “গুজরাথ, গুজরাথী'-ই ব্যবহার করে, কদাচ “গুজরাত, গুজরাতী” লেখে 
না। ‘হিন্দুস্থান, হিন্দুগ্থানী” শব্দদ্ধয়কে, তাহাদের বিশুদ্ধ হিন্দুন্তানী বা উর্দু 
উচ্চারণ ধরিয়া, “হিন্দোস্ত1, হিন্দোস্তানী লিখিলে, বাঙ্গালা ভাষার ও বঙ্গভাষীর 
প্রতি নিতান্ত অত্যাচার করা হইবে । কোনও ইংরেজ, French, German, 
Danish, Norwegian, Welsh-এর বদলে, এঁ-সকল ভাষায় ব্যবহৃত ‘বিশুদ্ধ’ 
রূপ Francais, Deutsch, Dansk, Norsk, Cymraeg লেখা বা বলার 
কথা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না; তদ্রপ ফরাসীও নিজ ভাষার অনুরূপ, ইংরেজ 
অর্থে &1141815, ও জরমান, দিনেমার, নরউইজীয় ও ওয়েল্শ_ জাতি বুঝাইতে 
Allemand, Danois, Norvégien, Gallois ছাড়া আর কিছুর প্রয়োগ 
করিবে ai 1 “বিশুদ্ধ রূপের নজীর দেখাইতে হইলে, প্রাচীন যুগ হইতে 
জারম্ত করিয়া বাঙ্গালা ভাষার দিকেই প্রথম ও প্রধান দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 
প্রবন্ধ দুইটী প্রথম যেরূপ মুদ্রিত হইয়াছিল প্রায় সেইরূপই রাখা হইয়াছে, 
অল্প দুই-চারি স্থানে ব্যতীত বিশেষ কিছু পরিবর্তন করা হয় নাই| saat 
গতিকে প্রথম প্রবন্ধটী চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। চলিত ভাবা ও 
সাধু ভাষা উভয়ের ব্যবহার-সম্বন্ধে এই বইয়ের ১০ ও ১১ পৃষ্ঠায় এবং ৭১ ও 
৭২ পৃষ্ঠায় কিছু বল! হইয়াছে । উপস্থিত ক্ষেত্রে আমার মনে হয়, সাধু ভাষায় 
শিক্ষানবিশী করা, ইহার চর্চা করা, এবং বিশুদ্ধ-ভাবে অর্থাৎ চলিত ভাষার 
সহিত মিশ্রণ না ঘটাইয়! সাধু ভাষায় লেখা,__বাঙ্গাল! ভাষায় যাহারা অধিকার 
লাভ করিতে ইচ্ছুক, তীহাদিগের পক্ষে একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়, এমন কি. 
অপরিহাধ্য, ব্রত বা সাধন!। চলিত ভাষারও স্বকীয় ব্যাকরণ আছে, নিজস্ব 
শব্দ আছে, ধ্বনি-গত ও তদবলম্বনে বর্ণবিন্তাস-গত স্বাতন্ত্রা আছে, নিজস্ব 
` থাক্য-রীতি ও নান রূঢ়ি-প্রয়োগ আছে। যাহারা en ও শিক্ষা-গত 








অধিকারে এইগুলি প্রাপ্ত হন নাই, এইগুলি আয়ত্ত করিয়া লইয়া তবে 
তাহাদিগের চলিত ভাষায় লিখিবার প্রয়াস করা উচিত । এই বিষয়ে সহায়তা 
করিবার জন্য, সাধু ভাষার সঙ্গে-সঙ্গে চলিত ভাষারও ব্যাকরণ আবশ্যক ; 
এখানেও নানা স্থূল ও সুক্ম্ম নিয়মের যে যথেষ্ট বীধাবাধি আছে, অনেক সময়ে 
আমর! সে কথা ভুলিয়া যাই! মাতৃভাষার আলোচনা আমাদের পক্ষে শ্রদ্ধার 
Se হওয়া উচিত। এই আলোচনাকে সার্থক করিতে হইলে আমাদের যে 
পরিমাণ gg ও পরিশ্রম করা আবশ্তক--আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির বাহন ও 
জাতীয় চিত্তের ও হৃদয়ের পরিচায়ক আমাদের সাহিত্য, তাহার সম্বন্ধে পুর্ণ 
প্রীতি ও গৌরব-বোধ এবং দায়িত্বজ্ঞান দ্বার! প্রণোদিত হইয়া, এবং আমাদের 
ভাষার প্রাচীন ও আধুনিক শ্রেঠ লেখক-_ধাহাদের লেখা হইতে আমরা আনন্দ 
বা জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি--আংশিক-ভাবেও তাহাদের প্রতি আমাদের 
রুতজ্ঞতা প্রদর্শনের ইচ্ছা লইয়া, সেই পরিমাণ যদ্ব ও পরিশ্রম করিতে আমরা 
যেন কুষ্ঠিত না হই। 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, 


ভাদ্র ১৩৩৬ সাল, 
সেপ্টেম্বর ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ | 


আস্থনীতিকুমার চট্রোপাধ্যা্স 





দ্বিতীয় মংস্বরণের Gei 
এই সংস্করণের শেষের তিনটা প্রবন্ধ নূতন করিয়া পুনমু'দ্রিত হুইল ; 
* শ্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রতি, অপক্রুতি’ প্রবন্ধটী বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
পত্রিকায় ১৩৩৬-সালের তৃতীয় সংখ্যায় প্রথম মুদ্রিত হয়। “বাঙ্গালা ভাষার 
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস” ও ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস” প্রবন্ধদ্বয় অপেক্ষাকৃত 
সংক্ষিপ্ত আকারে শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেনের ও আমার সম্পাদিত ইস্থুলের 

















উপযোগী বাঙ্গালা পাঠমালা ( “সাহিত্য-শিক্ষা ) পুস্তকের জন্য gëf প্রথম 
লিখিত হইয়াছিল। প্রবন্ধ ছুইটা এখন বহু স্থানে নূতন করিয়া লিখিত ও 
পরিবর্ধিত আকারে এই পুস্তকে প্রকাশ করিলাম! “সাহিত্য-শিক্ষা’ পুস্তকের 
প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সেন-রায় কোম্পানী (১৫ সংখাক কলেজ 
স্কোয়ার, কলিকাতা ) উক্ত প্রবন্ধ দুইটা ব্যবহারে তাহাদের সম্মতি দিয়াছেন, 
তজ্জন্ত আমি তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ | 

এই ক্ষুদ্র পুস্তকপাঠে ছাত্র ও কৌতুহলী পাঠকবর্গের মনে আলোচ্য 
বিষয়-সন্বন্ধে জিজ্ঞাসার ভাব জাগরিত হইলে, সমস্ত শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। 


মাঘ ১৩৪০, 


ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪ । শ্রীস্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


তৃতীয় অংস্বরণের বিজ্ঞ 


মহাপ্ৰাণ বর্ণ’ শীর্ষক প্রবন্ধটী এই সংস্করণে সন্নিবিষ্ট হইল । এটী বঙ্গীয়- 
সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত ‘হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা’-র দ্বিতীয় খণ্ডে 
প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল ` এই পুস্তকে ইহা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে এবং 
ধ্বনিতত্বান্ুমো দিত International Phonetic Association-এর বর্ণমালায় 
অক্ষরাস্তরীক্ৃত উদাহরণাবলী সমেত পুনমু“্দ্রিত হইল | বাঙ্গালা উচ্চারণ-তত্বের 
একটা জটিল অথচ বহুপ্রচলিত বিষয়ের আলোচনার নিদর্শন-স্বরূপ এই প্রবন্ধটী 
ছাত্রছাত্রীগণের পাঠের জন্য এই সংস্করণে দেওয়| হইল ৷ 

অন্যান্য প্রবন্ধগুলিতেও অল্প-স্বল্প পরিবর্তন ও পরিবর্ধন কর! হইক্সাছে। | 

এই সংস্করণে বানান-বিষয়ে কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা-সমিতি 
কর্তৃক অনুমোদিত একটী রীতি অবলঘিত হইয়াছে--রেফের নীচে ব্যঞ্জনবর্ণের 
দ্বিত্ব করা হয় নাই। যেখানে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব, শব্দটার ব্যুৎপন্তি-গত নহে, 
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সেখানে বর্ণটাকে পূর্বাবস্থিত র-কারের প্রভাবে দ্বিত্ব করিয়া লেখা সম্পূর্ণ 
অনাবধ্যক, Zei বর্ণবিহ্তাসে effet আনয়ন করে মাত্র । পূর্বে ee, ag, 
অর্গঘ্য, বর্গ, ag, গর্ত প্রভৃতি লেখা হইত; এখন কেহ এরূপ লেখে ail 
তদ্রপ, “5, ছঁ, ঁ, ৩, দর ধর, d প্রভৃতিও বাঙ্গালা ভাষায় সর্বজনগৃহীত হইয়া 
যাইবে। 

ইংরেজী ৪৫-র eg কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের প্রস্তাবিত নূতন সংযুক্তবর্ণ 
“স্ট*-ও এই পুস্তকে ব্যবহৃত হইয়াছে । 


আবাঢ় ১৩৪৩, S Ge | চটো পাধ্যায় 


জুলাই ১৯৩৬ | 


চতুর্থ মংস্বরগের বিজ্ঞণ 


‘বাঙ্গালা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত হঁতিহাস’-প্রবন্ধে কিছু-কিছু পরিবর্ধন কৰ! 
হইয়াছে, এবং অন্য প্রবন্ধগুলি আছ্যন্ত দেখিয়! ee হইয়াছে । মাঝে-মাঝে 
ভাষাগত সামান্য পরিবর্তন ভিন্ন আর কোনও বিশেষ পরিবর্তন কর! হয় নাই। 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মুদ্রণযন্ত্রের প্রধান প্রফ-রীডার প্রিয়বর শ্রীযুক্ত 
যতীন্দ্রমোহন রায় বিশেষ যত্রসহকারে এই সংস্করণের প্রকগুলি দেখিয়! দিয়াত্ছন, 
তজ্জন্য আমি তাহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ রহিলাম । 


আশ্বিন ১৩৪৯, en) 
, সেপ্টেম্বর ১৯৪২ | 





HA 


"éi মংস্করণের বিজ্ঞপ্তি 


বাঙ্গালা বানান সম্বন্ধে দুইটী বিষয়ে পাঠকগণের দৃষ্টি আকধিত করিতেছি £-_ 

১। রেফের শীচে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব, অনাবশ্যক বিধায়, পরিত্যক্ত হইয়াছে । 
কিন্তু ‘্য্য’-এর বেলায় দ্বিত্ব বাঙ্গালার নিয়ম gata? সংরক্ষিত হইয়াছে, কারণ 
এখানে 'ধ্য” উচ্চারণে "ër, য-ফলা কেবল পূর্ববাঞ্জনের দ্বিত্বের জন্য নহে, 
Sei “সত্য, বাকা, ga, তথ্য প্রভৃতির য-ফলারই মতন ( ‘কাৰ্য্য’ = কার্জ্য’, 
পূর্ববঙ্গে 'কাইরুজ”, ai ‘কা’রূজ’, কেবল ‘কার্জ্জ’ বা “কার্জ” নহে )। 

২। “স্ট” আজকাল অশুদ্ধভাবে যেখানে সেখানে "&,-এর স্থানে ব্যবহৃত 
হইতেছে। শুদ্ধ বাঙ্গালা শব্দে এবং বাঙ্গালায় পূর্ণভাবে গৃহীত বিদেশী শব্দে 
7; ইংরেজী শব্দের স্বকীয় শুদ্ধ উচ্চারণ দেখাইবার জন্য II "মাষ্টার, 
যীশু-গ্রীষ্ট, খ্ৰীষ্টান, হষ্টিশন’_বাঙ্গালা শব্দ, “মাস্টর, জিজস্-ক্রাইস্ট৬ ক্রিশ্চান, 
স্টেশন”--ইংরেজী শব্দ । এই পার্থক্য রাখ! হইয়াছে । 


* ১৬ই পৌষ ১৩৬৮, 


গ্রন্থকার 
১লা জানুয়ারী ১৯৬২ । 











র-_-অন্তঃস্থ ব--ইংরেজির দ্গ-এর মত উচ্চারণ করিতে হইবে । আসামী ভাষার 
বর্ণমালায় এই অক্ষর আছে। 


লু--মূৰ্ধপ্ত ল, দেবনাগরীর হত৷ 

ঝু--ফরাসী ]-র ধ্বনি, ইংরেজী pleasure, measure শব্দের ৪-এর মত,-_ 
যেন কতকট। £1,-এর ভাব । 

*--কোনও শব্দের পুর্বে এই তারকা-চিহ্ন দেওয়ার অর্থ, এ শব্দ বা তাহার 

মতন রূপ লিখিত সাহিত্যে পাওয়া যায় নাই, কিন্তু বূপটা হইতেছে সম্ভাব্য 

বা পুনর্গঠিত রূপ ; আধুনিক কথ্য ভাষায় বা সাহিত্যে ব্যবহৃত কোনও 

একটা রূপের বিকাশের ক্রম দেখাইতে গেলে, ভাষাতত্ব-বিগ্ভার দ্বার! 

এই প্রকার পুনর্গঠিত বা সম্ভাব্য রূপ স্থির করিয়া লইতে হয়। পুস্তকের 

মধ্যে বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। এই তারকা-চিহ্ৃকে, “সম্ভাব্য-বূপ” অথবা 

'পুনর্গঠিত-রূপ” বলিয়া পাঠ করিতে হইবে । 

১--পরিণতির, বা বিকাশের, বা বিকারের গতি-গ্োতক চিহ্ন £ সংস্কৃত “হস্ত” 
> প্রাকৃত ‘হখ’ > প্রাচীন বাঙ্গালা ‘হাথ’ > মধ্য-যুগের বাঙ্গাল! ‘হাত’ > 
আধুনিক বাঙ্গালা ‘হাত: । > -চিহ্নকে ‘পরে’ বলিয়া পড়িতে হইবে 

ংস্কৃত ‘হস্ত’, পরে প্রাকৃত “হখ”, পরে প্রাচীন বাঙ্গালা ‘হাথ’ ( হাথ্অ ), 

পরে মধ্য-যুগের বাঙ্গাল! ‘হাত’ ( হাত অ ), পরে আধুনিক বাঙ্গাল! eme 
(হাৎ)। ৷ 

এ২--উৎপত্তির বা পূর্ববর্তী রূপের গতি-গ্োতক চিহ্ন £ এই Tree, “পূর্বে” 
ai “তৎপুর্বে” অথবা “তার পূর্বে বলিয়া পাঠ করিতে হইবে gei 
আধুনিক বাঙ্গালা “হেট < মধ্য-যুগের বাঙ্গালা “হেট < প্রাচীন বাঙ্গাল! 
‘*হেণ্ট' < অপভ্ৰংশ মাগধী "eg <"*হেণ্টা’ < মাগধী প্রাকৃত 





টির 





Za 

'হেট্ঠা < অহেটঠ। < ‘*অধেটুঠ1, *অধিট্ঠা” < কথ্য সংস্কৃত 
‘*অধিষ্ঠাৎ’ = সংস্কৃত 'অধস্তাৎ” ; ইহাকে এইরূপে পড়িতে হইবে--আধুনিক 
বাঙ্গাল! ‘হেঁটু’, (তার ) পূর্বে মধ্য-যুগের বাঙ্গালায় ‘হেট’ ( হেটুঅ ), ( তার ) 
পূর্বে প্রাচীন বাঙ্গালার সম্ভাব্/-রূপ “হেণ্ট” ( তার ) পূর্বে মাগধী অপত্রংশের 
পুনর্গঠিত রূপ ef, তৎপূর্বে সম্তাব্য-রূপ et, তৎপূর্বে মাগধী 
প্রারুতে ‘হেট্‌ঠা’, তার পূর্বে সম্ভাব্য-রূপ ‘অহেটুঠ!’, তার পূর্বে সম্তাব্য- 
রূপ “অধেট্ঠা” বা “অধিট্‌ঠ+, তার পুর্বে কথ্য-সংস্কতের পুনর্গঠিত রূপ 
“অধিষ্ঠাৎ+, যার তুল্য ( বা সমান ) সংস্কৃত শব্দঃ'অধস্তাৎঃ | 

--স্ম্তুল্যার্থতা বা তুল্যোৎপত্তি, বা সগোত্র-ভাব, বা সমান-পধ্যায়-গ্যোতক 
চিহ্ন । বাঙ্গালা “লাড়ু”- সংস্কৃত ‘লডড় ক’==ইহাকে পড়িতে sëtz . 
বাঙ্গলা ‘লাডু’, (তার) তুল্য (বা সমান ) সংস্কৃত *লডডুক”। এই '=* 
চিহকে আবশ্যকমত আবার ‘অর্থাৎ’, অথব! “ফল” বলিয়া পাঠ করিতে 
হইবে। G 

+--সংযোগ-বাচকচিহন | ‘এবং অথবা ‘আর’--এহইরূপে পড়িতে হইবে । 
“কান”1-উ*-- “কান: ইহাকে এইরূপে পড়িতে হইবে--“কান আর “উঠ 
( অথবা! ‘কান’ শব্দ এবং ‘উঃ প্রত্যয় ), ফল “কান” 

৮/-ধাতু-বাচক চিহ্ন । “*/পর ag, পর্হ < পহির < পরিহ < পরি- 
+ daf: ইহাকে এইরূপে পড়িতে হইবে--'পর* ধাতু, তার পূর্বে পন 
বা 'পর্হ*, তার পূর্বে ‘পহির, {তার পূর্বে ‘পরিহ’, তার পূর্বে ‘পরি’ উপসর্গ- 
যুক্ত ‘ধা’ ধাতু । ্‌ 


H 


Ki 





বাঙ্গাল! ভাষান্তর ভুমিকা 


বাঙল। ভাষ| আর বাঙালী জা'তের গোড়ার zi 


[ হাওড়া শিবপুর সাহিতা-সংসর্দের মানিক অধিবেশনে পঠিত 
( ২২ জ্রো্ঠ, ১৩৩৩), ও পরে সংশোধিত ও পরিবধিত ] 


আপনাদের সাহিত্য-সংসদের আজকের এই অধিবেশনে আমাকে সভাপতির 
আসনে আহ্বান ক'রে আপনারা আমাকে বিশেষ সম্মানিত ক'রেছেন, তার 
জন্যে আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আপনারা আমাকে একটু daas 
ফেলেছেন। আমি সাহিত্যিক নই, দার্শনিক নই, কবি নই, বক্তা নই 
ভাষাতত্বের খু'টানাটা হ'চ্ছে আমার আলোচ্য বিষয়”_আমার মাষ্টারী ব্যবসায়ের 
পুঁজিপাটা এই নিয়েই। আমার উপজীব্য এই বিষয়টী আমার নিজের কাছে 
প্রিয় হ'লেও, আমার আশঙ্কা হয় যে, অন্যের কাছে এট! তত’ আনন্দ-জনক হবে 
না--এ জ্ঞান আমার শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থেকেই হ'য়েছে। কিন্তু আপনাদের 
কাছে আমায় কিছু ব'ল্তে হবে, অন্থরোধ এসেছে; এখন আমি আমার বাঙলা 
ভাষার ইতিহাস ছাপাতে ব্যস্ত রয়েছি, আপনাদের সামনে আর কি নিয়ে 
উপস্থিত হবো ঠিক ক"র্তে না পারায়, আমাদের মাতৃভাষা বাঙলা আর আমাদের 
এই বাঙালী জাতের উৎপত্তি-সম্বন্ধে যে দুটো কথা মনে হয়, তাই আজ 
আপনাদের সম্মুখে নিবেদন করবো । মাতৃভাষার প্রতি আপনাদের সকলের ` 
আস্থা আর অনুরাগ আছে, _আর নিজের জাতের সম্বন্ধে সব দেশের মানুষ, 








বিশেষতো শিক্ষিত মানুষ, আজকাল বেশী রকমে সাত্মাভিমান; অতএব খালি 
, বিষয়ের গৌরবের জন্যেও আপনাদের কাছে আমার বক্তব্য নিবেদন age 


সাহস ক’রুছি। * 








২ বাঙ্গাল! ভাষাতব্বের ভূমিকা 


পৃথিবীতে আজকাল যতগুলি ভাষা আর উপভাষা প্রচলিত আছে, তা'র 
সংখ্যা হবে আট শ’ থেকে ন’ শ'র মধ্যে। এর ভিতর নাকি দু’ শ’ কুড়িটা 
বর্মা-সমেত ভারতবর্ষে বলা হয়; বর্মাকে বাদ দিলে কেবলমাত্র ভারতবর্ষে 
ব্যবহৃত ভাষার সংখ] নাকি দাড়ায় এক wi ছেচলিশ। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে 
লোক-গণনার সময়ে ভারতে ব্যবহৃত ভাষাগুলির মোটামুটী একটি হিসেব নেওয়া 
হয়, তখন্‌ ভাষার তালিকা তৈরী ক'রে এই সংখ্যা দাড়ায় । ভারতবর্ষ নিয়ে? 
কোন কথা ব’ল্তে গেলে বর্মাকে বাদ দেওয়া উচিত ; কারণ, যদিও বর্মা এখন 
এই ১৩৩৩ সালে ভারত সরকারের অধীন, তবু জাতীয়তা, ইতিহাস, ভাষা, রীতি- 
নীতি সব বিষয়েই বর্ষা ভারতের অংশ নয়, সম্পূর্ণভাবে অন্য দেশ। বরং 
সিংহলকে ভারতের অংশ ব’লে ধর! উচিত, যদিও ভিন্ন সরফারদ্বারা সিংহল 
শাসিত । এখন, ভারতবর্ষের ভাষার সংখ্যা এই যে ১৪৬ ব'লে ধর! হয়েছে 
একটু চুল-চেরা ভাগ করার Gig বশতো-ই সে ভাষার সংখ্যা এত বেশী 
দাড়িয়েছে । যত” সব ছোটো-থাটো! ভাষা ai উপভাষাকে তাদের মূল ভাষা থেকে 
আলাদা ধরে দেখানোর ফলে, আর দক্ষিণ-হিমালয়, আসাম আর ব্রহ্ম-সীমান্তের 
( প্ৰকৃতপক্ষে ভারত-বহিভূতি ) নানা ভাষা এই তালিকার মধ্যে এসে” পড়ায়, 
সংখ্যাটা এত” ফেঁপে বেড়ে উঠেছে। 

ভারতের ভাষাগুলি চারটি মুখ্য আর স্বতন্ত্র শ্রেণী বা গোষ্ঠীতে পড়ে: 
[>] আৰ্য্য গোষ্ঠী, [২] দ্রাবিড় গোষ্ঠী, [৩] abso কোল গোষ্ঠী, 
[৪ ] ভোট-চীন ৰা তিব্বতী-চীনা গোষ্ী। আসাম আর বর্মার সীমান্ত, তিব্বত 
আর হিমালয়ের প্রান্তদেশ জুড়ে’ শেষোক্ত অর্থাৎ তিব্বতী-চীন। শ্রেণীর বহু ভাষা 
আর উপভাষা বিদ্যমান; সংখ্যায় এব অনেকগুলি, কিন্তু একমাত্র তিববতী আর 
বর্মার বমী ছাড়া অন্তগুলির কোনও সাহিত্যিক স্থান বা প্রতিষ্ঠা নেই, আর 
' অতি অল্প-সংখ্যক ক'রে অনুন্নত অবস্থার লোকেই এই-সব ভাষা বলে। [কোল 
গোষ্ঠীর ভাষ! হ’চ্ছে সাওঁতালী, মুগ্ডারী, হো, কুর্কু, শবর প্রভৃতি । কোল 
ভাষ! এখন ছোটো-নাগপুরে আর মধ্য-ভারতে নিবন্ধ, কিন্ত এক সময়ে এই 
শ্রেণীর ভাষ! সমগ্র উত্তর-ভারতে প্রচলিত ছিল।; এই গোষ্ঠীর ভাষা-উপভাষ। 
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সংখ্যায় খুব বেশী নয়, আর বহু লোকে যে এ ভাষা বলে তাও নয়, _-সব-শুদ্ধ 
চল্লিশ লাখ-এর কিছু উপর । কোল ভাষা হচ্ছে ভারতবর্ষের সব-চেয়ে প্রাচীন 
ভাষ।-_দ্রাবিড়, আধ্য আর তিব্বতী-চীনা বা মোঙ্গোল জাতির লোক ভারতে 
আস্বার আগেও কোল ভাষার ( অথাং্-কিনা আধুনিক কোল ভাষার ale 
প্রাচীন রূপের ) প্রচার এ দেশে ছিল। কিন্তু প্রতিবেশী আধা-ভাষীদের প্রভাবে 
পড়ে কোল ভাষা ধীরে ধারে তার প্রাণ-শক্তি হারাচ্ছে, অতি প্রাচীন কাল 
থেকেই কোল-ভাষী লোকেরা আধ্য ভাষা গ্রহণ ক'রে হিন্দু সমাজের অন্তভূর্্ত 
হয়ে আস্ছে। কোল ভাষার সম্পূর্ণ লোপ-সধন আর তা’র জায়গায় বাঙলা, 
হিন্দী, বিহারী, উঁড়িয়। প্রভৃতি আধ্য-ভাঘার প্রতিষ্ট। হ'তে বড় জোর ee বা 
১৫* ৰছর লাগ্বে-_-অবৰশ্য কোল-ভাষীরা এখন যে অস্পাতে আধ্য ভাষা গ্রহণ 
ক'র্ছে of যদি বজায় থাকে । দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষ! deit) দক্ষিণ-ভারতে 
চলে, আর তা”-ছাড়া মধ্য-ভারতে কতকগুলি অনুন্নত ee আর বেলুচীস্থানে 
ব্রাহুই-জা'তও দ্রাবড় ভাষ! বলে ।. দক্ষিণ-ভারতে তমিল, মালয়ালী, কানাড়া 
আর তেলুগু--এই চারটে হচ্ছে সব-চেয়ে প্রতিষ্ঠাপন্ন দ্রাবিড় ভাষা । বিশেষতে। 
প্রাচীন তমিল, সাহত্য-গৌরবে সংস্কতের পরেই আসন পেতে পারে। দ্রাবিড়- 
ভাষী লোকের সংখ্যা সাড়ে-ছয় কোটির কাছাকাছি-_-আর, সুসভ্য দ্রাবিড়দের 
দ্বারাম আধ্য ধর্ম আর সভ্যত! বাহতে! মেনে-নেওয়ার ফলে, দ্রাবিড় ভাষাগুলির 
উপর খুব বেশী ক'রে সংস্কৃতের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে (ব্রাুই আর মধ্য-ভারতের 
অর্ধ-সভ্য দ্রাবিড় জা’তের ভাষাগুলি ছাড়! )। 

তারপরে বাকী থাকে আধ্য গোষ্ঠীর ভাষাগুলি। সমগ্র উত্তর-ভারতে, 
আফগান-সীমান্ত থেকে আসাম-লীমাস্ত পধ্যন্ত, আর হিমালয় থেকে মহারাষ্ট্র 
পথ্যস্ত এর ক্ষেত্র বিস্তৃত। আমাদের বাঙগ। অবশ্য এই গোষ্ঠীর একটা বড় am . 
পরস্পরের মধ্যে মিল ধরে আধ্য গোষ্ঠীর ভাষাগুলিকে বিচার ক'রে দেখলে, 
এই কটা শ্রেণা ব শাখায় এদের ফেল্তে পার! যায় = | 

[ ১] পূবে’ ব। পুবী শাখা: এর ভিতর বিহারের মৈথিল মগহা আর 
ভোজপুরে”, যথাক্রমে এক কোটি দু লাখ, ষাট*লাখ doa হাজার, আর দু 
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কোটি চার লাখ লোকে বলে; আর বাঙলা, আসামী, উড়ে’, যথাক্রমে পাচ 
কোটি, সতেরো লাখ, আর এক কোটি এগারো লাখ লোকের মধ্যে প্রচলিত Iw 

[২] মধ্য-পূবী শাখা, বা পূর্বী-হিন্দী বা কোসলী : এর তিন প্রকার 
রীপ-ভেদ আছে»-অযোধ্যা-প্রদ্দেশের ভাষা আউধা বা বৈসওয়াড়ী, বাঘেলথণ্ডের 
ভাষা বাঘেলী, আর মধ্য-প্রদেশের পূর্ব-অঞ্চলের ভাষা ছত্রিশগড়ী; সব-শুদ্ধ 
আড়াই কোটি লোকে এই পৃবী-হিন্দী বা কোসলী ব্যবহার করে । 

[৩] মধ্যদেশীয় শাখা, বা পশ্চিমা-হিন্দী--চার কোটি বারো লাখ লোকের 
মধ্যে প্রচলিত । এই পশ্চিমা-হিন্দী শাখার মধ্যে পড়ে--মথুরা-অঞ্চলের 
ব্রজভাখা; কনোজ-অঞ্চলের কনোজী ; বুন্দেলথণ্ডের বুন্দেলী ; অস্বালা-অঞ্চলের 
আর দক্ষিণ-পূর্ব পাঞ্জাব-অঞ্চলের মৌখিক ভাষা; আর দিল্লী-মীরাট-অঞ্চলের 
হিন্দুস্থানী । এই শেষোক্ত হিন্দুস্থানীর সাহিত্যিক রূপ দুণ্টা,_-এক, উদৃ আর 
দুই, হিন্দী ; এই হিন্দুস্থানী (বা হিন্দী বা উর্দু) ভারতবর্ষময় এখন ছড়িয়ে” 
প’ড়েছে, আর ইংরিজীর পরেই ভারতবর্ষের রাষ্ট্র-ভাষা-হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। 

[৪] দক্ষিণ-পশ্চিম শাখা, বা রাজস্থানী-গুজরাটা: এর মধ্যে পড়ে 
মারবাড়ী, মালবী, জয়পুরী, হাড়োতী প্রভৃতি রাজস্থানের নানা বিভাষা, যা দেড় 
কোটি আন্দাজ লোকে বলে; আর পড়ে গুজরাটী ভাষা, যা আনুমানিক এক 
কোটির কিছু উপর সংখ্যার লোকে বলে। 

[৪।ক] এই শাখার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে aal e ভীলী-খান্দেশী উপভাষা- 
সমূহ; এগুলি রাজস্থানের আড়বল! বা আরাবলী পাহাড়ের কোল জাতির থেকে 
উদ্ভূত ভীলদের মধ্যে প্রচলিত ; গুজরাট আর রাজস্থানের সীমানাতেও ভীলী 
ভাষা প্রচলিত ; এবং খান্দেশ-অঞ্চলে মারাঠীর সঙ্গে অল্পস্বল্ল মিশ্রিতরূপে এই 
. উপভাষা বিদ্যমান। ভীলী ও খান্দেশী সাহিত্যে ব্যবহৃত হয় না,_যা'র! এই ছুই 
উপভাষা ঘরে বলে, তারা গুজরাটা আর হিন্দীই সাহিত্যিক ভাষারূপে শিক্ষা করে। 
আটত্রিশ লক্ষের কিছু অধিক লোকের মধ্যে এই উপভাষাগুলি প্রচলিত। 


"` 


* লোক-নংখা। ১৯*০র আশে নির্ধারিত Linguistic Survey of India অনুসারে । 
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[ ৫] উত্তর-পশ্চিম শাখা £ এর মধ্যে আসে পৃরী-পাঞ্জাবী (এক কোটি 
আটান্ন লাখ ), হিন্দকী বা লহন্দী বা পশ্চিমা-পাঞ্জাবী ( সত্তর লাখ ), আর সিন্ধী 
( ছত্রিশ লাখ )। 

[৬] দক্ষিণী, বা মারহাট্রি শাখা: ছু কোটির উপর। 

[৭] Sara, বা পাহাড়ী, অথবা হিমালয়ের শাখা : কাশ্মীর আর 
পাঞ্জাবের পূর্ব থেকে ভোটান পধ্যন্ত হিমালয়ের দক্ষিণ-অঞ্চল আশ্রয় ক'রে এই 
শাখার নানা ভাষা প্রচলিত আছে। এগুলিকে তিন্টী প্রশাখায় বিভক্ত কর! 
হ’য়েছে_(১) পুরী-পাহাড়ী, গুরথালী বা নেপালী বা পর্বতিয়া অথব! 
খাসকুরা,__গুরখাদের 'ভাষা; (২) মধ্য-পাহাড়ী__কুমাউনী, আর গাড়োয়ালী ; 
(৩) পশ্চিমা-পাহাড়ী উপভাষাসমূহ । সব-শুদ্ধ প্রায় বিশ লাখ; কেবল 
নেপালী ভাষার ঠিক সংখ্যা জানা যায় না। 

[৮] সিংহলঘ্বীপের আধ্য ভাষা সিংহলী, ও মালদ্বীপের ভাষা-_ত্রিশ লাখ। 

এ ছাড়া, অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষের উত্তর-্পশ্চিম-অঞ্চল থেকে 
কতকগুলি লোক পশ্চিম এশিয়া আর ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। সেই-সব দেশে 
তারা যাধাবর-বৃত্তি বা ভব-ঘুরে* বেদের জীবন অবলম্বন করে। ইংরিজ্জীতে 
এদের 0118 (জিপসি ) বলে; ইউরোপে বহু স্থলে এই জিপূসিরা এখনও 
আমাদের ভারতীয় আৰ্য্য ভাষাই বলে। 

কাশ্মীরে কাশ্ীরী, আর ভারতের উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তে কাশ্মীরীর সঙ্গে 
সম্পৃক্ত আরও কতকগুলি ভাষা প্রচলিত আছে,__যেমন শীণা, চিত্রালী, প্রভৃতি ; ` 
এগুলিও আধা ভাষা, কিন্তু ভারতবর্ষের আধ্য ভাষাগুলি থেকে একটু তফাত ; 
আধুনিক ভারতীয় আধ্য ভাষার মূল বৈদিক ভাষা, আর কাশ্মীরী গ্রভৃতির 
আকর ছিল যে ভাষা, এ দু'টী পরস্পর স্বস্থ-সম্পর্কে সম্পকিত। 


Sa 


খ্ৰীষ্টীয় ১৯৩১ সালের লোক-গণনার হিসেবে, বাঙলা ভাষা পাচ কোটি চৌত্রিশ 
লাখের উপর লোকের মাতৃভাষা । এ কথা অনেক বাঙালীর কাছে-__-আর 





৬ বাঙ্গালা ভাষাতত্বের ভূমিকা 


অ-বাঙালীর কাছেও__-নোতুন ঠেকৃবে যে, সমগ্র ভারতের তাবৎ ভাষার মধ্যে 
বাঙলাই হ’চ্ছে সব-চেয়ে বেশী-সংখাক্ত লোকের মাতৃভাষা । মাতৃভাষা-হিসেবে 
ভারতে আর কোনও ভাষা এত” বিস্তৃত নয়। আমাদের দেশে ga হিন্দুস্থানী 
বা হিন্দী ভাষা আছে, আর ভারতবর্ষে এই হিন্দী ভাষার স্থান আর প্রসার 
বাঙলার চেয়ে ঢের বেশী, তাতে সন্দেহ নেই । বাঙলা ভাষার চেয়ে অনেক 
অধিক সংখ্যক লোকে হিন্দী বাবহার করে বটে, কিন্তু সেটা পোষাকী ভাষা- 
হিসেবে । সিন্ধুদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা, বাঙলা, আসাম আর নেপালকে 
বাদ দিলে, সমগ্র উত্তর-ভারতের লোক--পাঞ্জাবে, রাজস্থানে, যুক্ত-প্রদেশে, 
মধ্য-ভারতে, মধা-গ্রদেশের অনেকখানিতে, আর বিহারে_হিন্দুস্থানী ভাষাকে 
( তা”র হিন্দী রূপেই হোক আর উদ রূপেই হোক্‌ ) তা*দের সাহিত্যের ভাষা 
ব'লে, বাইরেকার জীবনের ভাষা ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছে । এইরূপে প্রায় 
১৪ কোটি লোকের মধ্যে এখন হিন্দুস্থানীর প্রচলন দেখ তে পাওয়া যায়। কিন্তু 
এই ১৪ কোটির মধ্যে মাত্র ১ কোটি ৬* লাখ আন্দাজ লোক হিন্দুস্থানীকে 
ঘরে-বাইরে সব জায়গায় ব্যবহার করে, হিন্দুস্থানী তাদের মাতৃভাষা ; আর 
এই ১ কোটি ৬* লাখ ছাড়া, আরও ২$ কোটি আন্দাজ লোক ব্রজভাখা, 
কনোজী প্রভৃতি পশ্চিমা-হিন্দী শাখার ভাষা বলে, যে ভাষাগুলি হিন্দুস্থানীর 
সঙ্গে এক-ই কোঠায় পড়ে, এক হিসেবে যেগুলিকে হিন্দুস্থানীর-ই রূপ-ভেদ 
ব'ল্তে পার! যায়। এদেরও মাতৃভাষাকে হিন্দুস্থানী ব'লে ধরলে, খুব বেশী 
` ভুল হয় না। কাজেই যে ১৪ কোটি লোকের মধ্যে হিন্দুস্থানী প্রচলিত, তাদের 
মধ্যে মোটে ৪ কোটি ১২ লাখের সম্বন্ধে বলা যায় যে এরা জাত্‌ হিন্দুস্কানী- 
কইয়ে’,_হিন্দুস্থানী এদের পোষাকী ভাষা অর্থাৎ গুরু বা পণ্ডিত বা মুন্শী- 
মৌলবীর কাছে বেত-খেয়ে-শেখা! ভাষা নয় । বাকী ৯ কোটি ৮৮ লাখ ঘরে 
পাঞ্জাবী, মারবাড়ী, মালবী, গাড়োছালী, আউথী, ছত্রিশগড়ী, ভোজপুরে”, মৈথিল, 
প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা বলে; কিন্তু বাহিরে, সাহিত্যে, সভা-সমিতিতে, 
আদালতে, ইন্কুলে, তা’রা মাতৃভাষাকে বর্জন ক'রে হিন্দুস্থানীর শরণাপন্ন হয়। 
এই জন্যেই হিন্দী বা হিন্দুস্থানীর প্রতাপ ভারতে এত’ বেশী, এই জন্তেই হিন্দুস্থানী 
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বাঙল। ভাষা আর বাঙালী eirea গোড়ার কথ! ৭ 





ভারতের আস্তর্জাতিক ভাষ! eg দাড়িয়েছে, আর এই জন্যেই ভারতের 
লোক-সমাজে আর জাতীয় জীবনে বাঙলার চেয়ে হিন্দুস্থানীর আসন অনেকট। 
বেশী জায়গা জুড়ে” রয়েছে । 

কিন্তু তাই বলে বাঙলার স্থানও নিতান্ত কম নয়। ভারতের এক-যষ্ঠাংশ 
লোক বাঙলা-ভাষী। কত” লোকে এক-একট1 ভাষাকে মাতৃভাষা-হিসেবে 
ব্যবহার করে, সেই সংখ্যা ধ'রে বিচার ক’রুলে, পৃথিবীর মধ্যে বাঙলার স্থান 
হ'চ্ছে সপ্চম;__বাঙলার আগে নাম ক'রতে হয়-__[১] উত্তর-চীন। ( ze কোটির 
উপর ), [২] ইংরিজী (প্রায় ১৮ কোটি), [৩] রুষ (প্রায় ৮ কোটি), 
[৪] জর্মান (৭8০ কোটি ), [৫] জাপানী (৬॥* কোটির উপর ), [৬] স্পেনীয় ভাষা 
(৬ কোটি ), আর [৭] বাঙলা (৫ কোটি ৩৪ লাখের উপর )। Culture 
language বা মানলিক উতকর্ষের সহায়ক ভাষা-হিলেবে, বিদেশী ইংরিজীর 
পরেই, এ দেশের আধুনিক ভাষার মধ্যে একমাত্র বাঙলার-ই আদর বাঙলার 
বাইরের শিক্ষিত সমাজেও দেখ তে পাওয়া যার,--বিহারী, হিন্দুস্থানী, রাজস্থানী, 
গুজরাটী, মারহাট্র, তেলুগু, তমিল, কানাড়ী, মালয়ালী-ভাষী বহু ইংরিজী- 
শিক্ষিত ভদ্রলোক এখন আগ্রহের সঙ্গে বাঙলা পণ্ড়ছেন দেখা যায়, আর বাঙলা 


থেকে নিজেদের ভাষায় বই অনুবাদ ক’রুছেন। হিন্দী বা উদ বা হিন্দুস্থানী 


ভাষার প্রচার হ’য়েছিল উত্তর-ভারতের মোগল-যুগের হিন্দুস্থানী-ভাষী শাসক- 


সম্প্রদায়ের প্রভাবে, আর হিন্দুস্থানীকে যা’রা মেনে নিয়েছে এমন লোক বিহার, 


সংযুক্ত-প্রদেশ, রাজস্থান, পাঞ্জাব থেকে ভারতবর্ষময় ছড়িয়ে-পড়ার ফলে। 
কিন্তু বাঙলার সাধারণ অশিক্ষিত বা অল্প-শিক্ষিত লোকের পক্ষে নিজ্বের দেশ 
ছেড়ে বাইরে যাবার আর বাঙলা ভাষাকে বহুল পরিমাণে সঙ্গে নিয়ে যাবার 
স্থযোগ ঘটে-নি | দু’-চার জন শিক্ষিত বাঙালী ধারা বাইরে গিয়েছেন, ভাষার 
দিক্‌ থেকে ধ/র্ূলে mai তলিয়ে" গিয়েছেন; কিন্তু বাঙলা দেশের মধ্যে থেকেই 
তা’র সাহিতোর জোরে বাঙলা ভাষার প্রভাব এই যুগে ভারতের শিক্ষিত 
লোকের মধ্যে আর ভারতের অন্যান্য ভাঙ্গার উপর যে বিশেষ-ভাবে বিস্তৃত হ'য়ে 
পণ্ডেছে, তা দেখতে পাওয়া যায়। 

















৮ বাঙ্গাল! ভাষাতন্বের ভূমিক! 


শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে এখন তা’র ভাষা আর সাহিতোর সম্বন্ধে বেশ একটা 
মমতা-বোধ হয়েছে । তা’র সাহিত্য ছাড়া, শিক্ষিত বাঙালী erg জাতীয় 
culture বা উত্কর্ষের অপর কোনো দিকৃ-সন্দ্ধে এতটা গৌরব অনুভব করে 
না। মহাত্মা রামমোহন রায় থেকে আরম্ভ ক'রে আধুনিক কাল পধান্ত বাঙলার 
ধারা gend লোকনেত1 হু'য়েছেন, তী'র। সকলেই তা’র সাহিত্যের পুষ্টি-লাধনে 
সাহায্য ক'রেছেন। বাঙলার তথা আধুনিক জগতের শ্রেষ্ঠ কবি বাঙলা দেশ আর 
বাঙালী জাত ’-সঙ্বন্ধে যে প্রার্থনা-গান গেয়েছেন, তাতে তিনি এও চেয়েছেন 


বাঙালীর আশা, বাঠালীর ভাষা, 
বাঙালীর প্রাণে হত’ ভালোবাসা, 
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, হে ভগবান্‌ । 


আর এই sier সম্পূর্ণভাবে শিক্ষিত অশিক্ষিত সমস্ত বাঙালীর, সমস্ত 
বাডলা-ভাষীর-ই আকাঙ্ক্ষা । 

আপনাদের কাছে আমাদের এই বাঙলা ভাষার, আর এই ভাষা ga বলে 
সেই বাঙালী জা'তের উৎপত্তি আর ক্ভ্যখানের দিগ্দর্শন ক'কৃবো ॥ য! fair 
আমর] গর্ব করি, সেই জিনিসটা আমরা oa সত্য পরিচয়ের দ্বারা আপনার 
ক'রে নিতে পারি, আমাদের ভালোবাসা আর গর্ব যেন’ জ্ঞানের অবলব্বনে gp 
হয়। আত্মবোধ বা যেকোনও বোধ জ্ঞান-প্রস্থত না হ’লে জন্ধ-বিশ্বাস হ'য়ে 
দাড়ায়, আর অন্ধ-বিশ্বাস অনেক সময়ে আত্মঘাতী হয়। ৃ 

বাঙলা ভাষা এখন সমস্ত বাঙলা দেশ জুড়ে’ বিদ্কমান র’য়েছে, এর অস্তিত্ব 
একটা অতি বাস্তব সত্য। আমরা এই ভাষায় কথাবার্তা কইছি, লিখ ছি, 
এর ভ্্ীবন্ত সৃতি আমরা দেখ তে পাচ্ছি। আমাদের এই বাঙলা ভাষার রূপ 
কিন্ত ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্‌' নয়। যাকে আশ্রয় করে, ভাষা সেই মান্ষের ব্যক্তিত্বের 
দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রকাশ পায়; কাছেই যত! মানুষ, তত! বিচিত্রক্ূপে এক-ই 
ভাষার প্রকাশ । সব ভাষা-ই একটী বহুরূপী বস্ত--সম্প্রদায়-ভেদে, জাতি-ভেদে, 
বাবসায়-ভেদে, স্থান-ভেঙ্গে, বাক্তি-ভেঙ্দে যেমন এর রূপ বদলায়, আবার কাল- 





M 





বাঙল! ভাষ! আর বাঙালী জা’তের গোড়ার কথ! = 


ভেদেও ia বদ্লায়। আবার অবস্থা-গতিকে আধুনিক side প্রাচীনের 
ছাপ বহস্থলে দেখাযায়। বাঙলার এক সাধু-ভাযার রূপ আছে, সেটা এর পুরাতন 
সাহিত্যিক ক্ূপ। তারপর আছে চল্তি ভাবা,--যেটা হচ্ছে শিক্ষিত-সমাজে 
ব্যবহৃত কথাবার্তার ভাষা, ভাগীরখী-তীরের ভদ্র-সঘাজের ভাষার উপর যা’র ভিন, 
যে ভাষা অবলম্বন ক'রে আপনাদের কাছে আমাদের বক্তবা আমি নিবেদন ক'রৃছি, 
যে ভাষা| এখন বাঙলা দেশের সমস্ত অঞ্চলে শিক্ষিত লোকের মধ্যে গৃহীত হ'য়ে 
গিয়েছে, যে ভাষা আজকালকার বাঙলা সাহিত্যে সাধু-ভাষার এক শক্তিশালী 
প্রতিদ্বন্্বী হয়ে দীড়িয়েছে; আর যে ধারা এখন সাহিতো চণল্ছে, সে ধারা বাধা 
না পেয়ে চ’ল্তে থাকলে, যে ভাব! কালে সমগ্র বাঙালী জাতির একমাত্র লাহিতোর 
ভাষা হয়ে দাড়াবে--এখনকার সাধু-ভাষাকে একেবারে হঠিছে' দিয়ে’ । বাঙলার 
এই ছুই সর্বজন-পরিচিত dr ছাড়া, আধুনিক কালে বাঙলার নানা অঞ্চলে 
প্রচলিত নানা প্রাদেশিক মৃতিও দেখা যায়। আবার প্রাচীন সাহিতোও বাঙলার 
অন্য মৃতি পাওয়া যায়, সেই মৃতি আমাদের চোখে এখন বড়ো বিচিত্র লাগে । 
এখন, এই-সব মুতিকেই সমান ভাবে ‘বাঙলা’ আখ্যা দিতে হয়। এরা এক-ই 
বাঙলার রূপ-ভেদ। যাকে ‘বাঙলা-ত্ব’ গুণ বলা যেতে পারে, তা এদের সকলের-ই 
আছে, অথচ এরা dräi এক বাঙলা-তরুর এর! নানা শাখা-পল্পব। এই-সকল 
শাখা-ই স্ব-ন্ব-প্রধান, কেউ কারো চেয়ে কম নয়। ভাষাতবের দিক্‌ খেকে বিচার 
ক'রূলে, বাঙলার নানা অঞ্চলের প্রাদেশিক ভাষাগুলি সবাই তুল্য-মূলা । তবে 
একটী বিশেষ শাখা, অনুকূল অবস্থায় প'ড়ে যখন শিক্ষিত সমাজের আদরের বন্ধ 
হ'য়ে দাড়ায়”-কবি আর চিন্তাশীল লেখকের জশ্রয়-স্থান হ'য়ে, ভাব আর চিন্তার 
সার পেয়ে, উচ্চ সাহিতোর অবলম্বন পেয়ে যখন এই শাখা খুব বেড়ে যাছ--তখন 
স্বভাবতো! অন্ধ শাখাগুলি এর আওতায় প'ড়ে যায়, আর এর সমৃদ্ধির দিকেই 
সকলের দৃষ্টি পড়ে। ag শাখাগুলির প্রতি দরদী ভাষাতাত্বিক বা প্রাঙ্গেশিক 
সাহিতা-রসিক ভিন্ন আর কেউ দৃষ্টিপাত করে না। এক দিকে যে ভাষা আমাদের 
দৈনন্দিন জীবনের আশ্রয়স্থল, আর অন্য দিকে জীবনে রসের দিক্‌ থেকে 
সব-চেয়ে স্থমিষ্ট ফল যার কাছ থেকে আমরা পাই, সেই ভাষা-তরুর উৎপত্তি, 
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কি ক'রে হ’ল, তা’র মূল কোথায়, কত দিনে কি ভাবে এই তরু এত’ বড়ো 
হ'য়ে উঠেছে, এ সম্বন্ধে আমাদের স্বভাবতো কৌতুহল হওয়া উচিত-_অন্ততো 
শিক্ষার স্পর্শে আমাদের মনে এই কৌতূহলের উদ্রেক হওয়া উচিত | 
ভাষার etatie অর্থাৎ কোনও এক নির্দিষ্ট কালে তার স্তব্ধ বা নিশ্চল 
অবস্থা মনে ক'রে গাছের সঙ্গে আমি তা”র এই উপমা দিলুম। আবার তা*র 
dynamic অর্থাৎ গতি-শীল অবস্থা মনে ক'রে, বহতা নদীর সঙ্গেই সাধারণতো 
তা”র উপমা দেওয়া হয়ে থাকে । এই নদীর উপমাটী বড় চমৎকার । শতাব্দীর 
পর শতাব্দী ধ'রে, কোনও জা'ত্কে অবলম্বন ক'রে একটী ভাষার গতি এক 
দিকে, আর দেশ থেকে দেশান্তর ধ'রে নদীর গতি এক দিকে--এ দুইয়ের মধ্যে 
বেশ একটা মিল দেখতে পাওয়া যায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধারে এক বংশ- 
পীঠিকা থেকে আর-এক বংশ-পীঠিকায় পারম্পর্ধ্য-ক্রমে বাহিত হয়ে আমাদের 
ভাষা-শ্রোত চ'লে আ’স্‌্ছে। আমাদের ভাষা এখন মস্ত এক নদী হয়ে 
দাড়িয়েছে প্রায় ৫২ ক্রোড় নরনারীর মস্তি আর জিহ্বা! জুড়ে এর বিস্তার; 
এর নিজস্ব আর তা’ ছাড়া বাইরের ভাষা থেকে ag বিরাট শব্দ-সম্ভারে এর GN 
ছাপিয়ে’ উঠেছে ; বিশাল ভাবের আর জ্ঞানের ক্ষেত্র এর দ্বারা ফলবান্‌ হচ্ছে ; 
দূর দেশাস্তর থেকে নানা ভাবের আর চিন্তার এশবর্য্য এর স্রোত বেয়ে’ এ দেশে 
আল্ছে। কত শতাব্দী ধরে, কেমন সরল-ভাবে বা একেবেকে এই নদীর গতি 
চলে এসেছে, কোন্‌ কোন্‌ উপনদী এতে এসে প'ড়ে erg কর-সম্ভার দিয়ে’ 
একে পুষ্ট ক'রেছে, কোন্‌ কোন্‌ নোতুন খাত এ নিজে খুঁড়ে নিয়েছে; কোন্‌ 
মরা গাঙের খাত দিয়ে” বা এর জলে বান উজিয়েছে, কোন্থানে বা এর জল 
শুখিয়ে’ চড়া পড়ে গিয়েছে__অর্থাৎ-কিনা, কি রকম ক'রে প্রাচীনতম যুগ 
থেকে কোন্‌ ভাষা কি পদ্ধতিতে ব’দ্‌লে-ব’দ্‌লে কবে বাঙলা ভাষার রূপ ধ'রে 
বসেছে; কোন্‌ কোন্‌ ভাষা থেকে নোতুন শব্দ এসে এই ভাষার সম্পদ্‌ বৃদ্ধি 
করেছে; কোন্‌ সময়ে আর কি অবস্থায় কি কি বিষয়ে বাঙলা ভাষা তার 
প্রাচীন রূপ ত্যাগ ক'রে নোতুন রূপ ধারণ ক’রেছে--তা ধ্বনিতেই হোক, বা 
প্রত্যয়েতেই হোক্‌, বা বাক্য-রীতিতেই erg, বা কোথায়, কি ক্লে, কবে, 
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কোন্‌ অন্য অর্থাৎ অনার্ধা ভাষাকে তাড়িয়ে’ দিয়ে বাঙলা তা’র স্থান অধিকার 
ক'রেছে, আর সেই লুপ্ত ভাষা ম'রে গিয়েও তা’র ছাপ কেমন ক'রে বাঙলা 
ভাষার উপরে দিয়ে" গিয়েছে ;-_কোথায় বা বাঙলা ভাষা মেনে নেওয়ার ফলে 
জাতের মধ্যে অন্তনিহিত মানসিক আর আত্মিক শক্তি স্ফতি পেয়েছে; কি 
রকম ক'রে আবার বাঙলা ভাষা তা*র নিজস্ব শব্দ আর শক্তি হারিয়ে’ ফেলেছে, 
কোথায় বা সাহিত্যে তার বিকাশ হ'তে পারে-নি ;--এই সবের ফলে কি ক'রে! 
বাঙলা ভাষা তার আধুনিক রূপ পেয়েছে;_-এর আলোচনা একটু পুষ্থানুপুজ্খ 
আর অনেকটা এই বিদ্যার শাস্ত্র-অন্ুসারী বিচার-সাপেক্ষ হ’লেও, আমার মনে 
হয়, মানসিক-সংস্কতি-কামী ইতিহাস-প্রিয় শিক্ষিত সঙ্জনের পক্ষে এটী একটী 
বিশেষ সার্থক আলোচন!;--কেবল এঁতিহাসিকতার জন্যে নয়, কিন্তু সব বিষয়ে 
পর্যযবেক্ষণ-শক্তি আর বিচার-শক্তিকে জাগিয়ে? তোল্বার যোগ্যতা ধরে ব'লে, 
এই আলোচনার বিশেষ একটু মূলা আছে। 


(৬) 


* বাঙলা আর বাঙলার মতন ভারতবর্ষের অপরাপর আধ্য ভাষার ইতিহাস 
আলোচনা ক'র্তে Tag কালের দিকে দৃষ্টি রাখলে দু’দিকে eh অবধি 
পাই--এক দিকে হচ্ছে আমাদের আধুনিক কাল, শ্রীষ্টীয় বিংশ শতক, আর 
এখনকার চল্তি বাঙল! ভাষা, যে জীয়ন্ত ভাষা! আমরা কথাবার্তায় বাবহার 
করি; অপর দিকে হচ্ছে খগ্বেদের কাল আর সেই সময়ের ভাষা, যার নমুনা 
স্ঝগৃ্বেদ-সংহিতায় পাচ্ছি। ভবিষ্যতে বাঙলা কি ge ধারণ ক'রবে, সে বিষয়ে 
কল্পনা-জল্পনা করার কোনো! সার্থকতা নেই । খগ্বেদের পূর্বে আধা ভাষার কি 
রূপ ছিল, সে সম্বন্ধে আমরা সব বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে 
পারি-নি ; কিন্তু “তুলনা-মূলক ভাষাতব্‌” নামে যে আধুনিক বিগ্কা আছে, তার 
অন্থুমোদিত অন্শীলন-রীতি ধ'রে এ বিষয়ে আলোচনা ক'রে, তার অনেকখানি 
আমরা অঙ্গমান ক’র্তে পারি কিন্ত খগ্বেদের পূর্বের কোনো কোনো বই বা লেখা 
আমরা পাই না) এখানে হ’চ্ছে বস্তুর অভাব। সেই জন্যে কিছুই স্পষ্ট দেখা 
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যায় না; আমাদের অন্মান যে সত্য, সে সম্বন্ধে খুব সন্দেহের কারণ না থাকলেও, 
সেটা প্রমাণিত সত্য হয় না। খগ্বেদের পূর্বের যুগের আদি আধ্য ভাষার অবস্থা- 
সম্বন্ধে আলোচনা কর আর সেই ভাষা ও তা"র দুহিতৃ-স্থানীয় বৈদিক আর 
প্রাচীন ঈরানীয়, আর গ্রীক, লাভীন, কেল্টিক, জর্মানিক, শ্লাব প্রভৃতির 
পরস্পরের তুলনাদার নোতুন ক'রে গ’ড়ে তোল্বার প্রয়াস, বেশ একটা কৌতুক- 
গ্রদ বিদ্ধ কিন্তু বাঙলার সঙ্গে তা’র যোগ তিন পুরুষ অন্তরিত। এ যেন, 
কোনও মান্থষের জীবন-চরিত লিখতে গিয়ে eg বৃদ্ধ-প্রপিতামহ থেকে আরম্ভ 
ক'রে কয় পুরুষের জীবন-চরিত আলোচনা করা । আমাদের এখন অত’ দূরের 
কথা ভাব্বার দরকার নেই। খগ্বেদের ভাষা ভারতের আধ্য ভাষার প্রাচীনতম 
নিদর্শন। খগৃবেদের ভাষার এমন একটা কিছু পাওয়া যায়, যার থেকে এর 
প্রাচীনত্ব সহজেই অনুমান করা যায়; আর যেখানে ভারতীয় আধুনিক আৰ্য্য 
ভাষাগুলির জড় বা মূল গিয়ে পৌচেছে, এ যে সেইথানকার পরিচয় দেয়, তা 
বুঝতে দেরী হয় না। সকলেই জানেন যে, খগ্বেদ দেবতাদের আরাধনা-বিষয়ক 
কবিতা বা স্তোত্রের একটা সংগ্রহ--এতে ১,*২৮টী "eer বা স্তোত্র আছে। 
এই-সব স্তোত্র ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ঝষি বা কবি রচনা ক'রেছেন। এগুলি 
বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল, পরে সংগ্রহ ক'রে একখানি বইয়ে সঙ্কলন করা হয়। এই 
সঙ্কলনটা কবে যে করা হয়েছিল, তা নিশ্চিত-রূপে জানা ধায় না; তবে কেউ- 
কেউ মনে করেন, সেটা আনুমানিক ১*** গ্রীষ্ট-পূর্বের দিকে হ'য়েছিল, কারও বা 
মতে আরও ২।৩ শ’ বছর পরে, আবার অন্য অনেকে বিশ্বাস করেন যে খ্রীষ্ট-পূর্ব 
১৫০* বা ২৯৯০, বা ২৫** বা ৩৯৯০, বা ৪**০ বছর পূর্বে, এমন কি তারও 
আগে, এই সঙ্কলন হ/য়েছিল। আমি প্রথম মত্টাকেই, অর্থাৎ ১*** গ্রীষ্ট- 
পুর্বকেই, সমীচীন ব'লে মনে করি--তা’র পরে হতেও পারে তা স্বীকার করি, 
কিন্তু তা+র পূর্বে আর যেতে চাই না। অন্য সব মতের কথা এই ক্ষেত্রে এখন 
আলোচনা ক'রবো ai আনুমানিক ১*** খ্রীষ্ট-পূর্বে সম্কলিত হ'লে, খগৃবেদের 
অনেকগুলি ‘সুক্ত’ বা স্তোত্রের রচনা-কাল তার ৩৪৫1৬ wi কি আরও বেশী 
বছর আগে gra অক্েশে ga যেতে পারে । খগ্বেদের পর, অর্থাৎ মোটামুটা 
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১*০০ গ্রীষ্ট-পূর্ব থেকে, আধুনিক বাঙলা, হিন্দী, মারহাট্রী পর্য্যন্ত, ধারাবাহিক- 
রূপে আদি আধ্য ভাষার নদী বায়ে এসেছে । ১৫০০ খ্রীষ্ট-পূব থেকে আজ- 
কালকার দিন পধ্যন্ত--ধর! যাক ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যযস্ত--এই প্রায় ৩,৫০০ বছর 
ধ'রে আধ্য ভাষার গতির নিদর্শন আমরা মোটামুটী একরকম বেশ পরিষ্ষার- 
ভাবে দেখতে পাই ভারতবর্ষের সাহিত্যে-_-বেদ-সংহিতায়, ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে, 
উপনিষদে, বৌদ্ধ পালি আর গাথা-সাহিত্যে, মহারাজ অশোকের সময় থেকে 
আরম্ভ ক'রে প্রাচীন শিলালেখে, জৈনদের প্রাকৃত সাহিত্যে, সংস্কৃত ইতিহাসে 
পুরাণে নাটকে কাব্যে, প্রাকৃত আর অপতভ্রংশ সাহিত্যে, আধুনিক আধ্য ভাষা- 
গুলির সাহিত্যে, আর আজকালকার কথিত ভাষাগুলির মধ্য । এ যেন’ একটা 
লম্বা ভাষার শিকল বৈদিক কাল থেকে আমাদের যুগ পধ্যন্ত চ'লে এসেছে,_-পর 
পর এক এক যুগের বা কালের সাহিত্যে তখনকার ভাষার যে নিদর্শন পাওয়া খায়, 
সেগুলি Sie এই শিকলটার এক একটী কড়া বা আউটা। কিন্তু কালের 
মহিমায় আর ভাগ্য-বিপধ্যয়ে, এই শিকলের প্রত্যেক কড়াটা বা আঙ্টাটী এখন 
আর যথাযথ একটীর পর একটী ক'রে পাওয়া যায় না, কারণ, পর পর প্রত্যেক 
ইশ-পীঠিকা বা শতক-পাদ বা শতকের ভাষার নিদর্শন রক্ষিত হ'য়ে আ’সে-নি। 
যেখানে-যেখানে এই কড়ার অভাবে ফাক রয়ে গিয়েছে, সেখানে-সেখানে কি 
অবস্থার মধ্য দিয়ে’ ভাষার গতি হয়েছিল, সেটা অনুমান ক'রে নিতে হয়। 
ভাষা-স্তরোতন্থিনী বয়ে এসেছে ঠিক, কিন্তু অনেক জায়গায় সাহিত্যের অভাবে 
তা’র ধারার রেথাটী অস্পষ্ট, আর এই অভাব তা?কে বহু স্থানে আমাদের চোখের 
আড়ালে অস্তঃসলিল! ক'রে অজ্ঞাতের বালির তলা দিয়ে’ বইয়ে’ এনেছে। 
এখন আমরা মন দিয়ে’ বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে আমাদের ভাষার বর্ণনা লিখে" 
রেখে" যাচ্ছি, আমাদের বিরাট আর প্রবর্ধমান সাহিত্যে চিরকালের জন্য আমাদের 
ভাষার নিদর্শন রক্ষিত হয়ে থাকছে; আর তাছাড়া, বৈজ্ঞানিক উন্নতির প্রসাদে, ' 
গ্রামোফোনের রেকর্ডে, গানে, আবুত্তিতে, কথোপকথনে, বক্তৃতায় আমাদের 
ভাষার ছায়া ধর! থাকৃছে-_-ভবিষ্যদ্বংশীয়দের ভাষা-চচায় এগুলি বিশেষ সহায়তা 
ক'ব্বে, এগুলি একেবারে অপরিহার্য্য হবে। স্থতুরাং আমাদের এই কালের 
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ভাষার আলোচনার কাজে আজ থেকে ছু'-তিন শ’ বছর পরে যে-সব ভাষাতাত্বিক 
পরিশ্রম ক'রবেন, তী”দের জন্যে অনেক উপযোগী মাল-মশলা বেশ ভালো করেই 
প্রস্তুত হ'য়ে থাকছে । বাঙলা সন ১৫৪২ বা ১৭৪২ সালে ভাষাতত্ব বা উচ্চারণ- 
তত্ব-রসিকেরা, এমন কি কাব্যরস-রসিকেরাও, অক্লেশে রবীন্দ্রনাথের গান তা*রই 
গলায় রেকর্ডে শুন্তে পাবেন ; ভবিষ্যাদ্বংশীয়দের প্রতি দৃষ্টি রেখে ইউরোপের 
কোথাও কোথাও ভাবাতত্ব-সংগ্রহাগারে এই রকম সব রেকর্ড রক্ষিত হ'চ্ছে। 
আমরা যদি চণ্তীদাসের মুখের গানের রেকর্ড পেতুম,_-ঘদি বুদ্ধদেবের সময়ে 
গ্রামোফোনের রেওমাজ থাকৃত, আর যদি তার দু'একটা উপদেশ তারই ভাবায়, 
তারই কণ্ঠে শুন্তে পেতুম ! বৈদিক খবিদের বেদ-গান তেমনি ক'রে যদি 
শোন্বার উপায় থাকৃত! এ কথাগুলি পঞ্চানন্দী ঢঙে অশ্রদ্ধা-মিশ্রিত রহস্যের 
ভাবে বলছি নাঁ_-আমি খালি উদাহরণ-স্বরূপে এই কথাটা দেখাবার জন্যেই 
ব’ল্‌ছিলুম যে, অল্প-স্বল্প সাহিত্যের উপর নির্ভর ক'রে আমরা যে যুগের ভাষ। 
আলোচনা করি, আমাদের সেই আলোচনা সেই যুগের ভাষার স্বরূপটা কতটুকুই 
বা দেখাতে সমর্থ হয়। ভারতীয় আধ্য ভাষার ইতিহাসে আবার দেখি যে, বহু 
স্থলে শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে” এই সাহিত্যের সাক্ষ্য-টুকুও অপ্রাপ্য a 
Sitt । বাঙল! ভাষার প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা ক*রতে ঢোলে, স্তর 
অভাব-জনিত এই অস্থবিধা-টুকু আমাদের পদে পদে বাধা দেয়। 

বাঙলা! ভাষার অবস্থা এখন বেশ বাড়-বাড়ন্ত। এক শ’ বছর আগে এই 
ভাষার কি অবস্থা ছিল, তা’ আমর! তখনকার সাহিত্য থেকে কতকটা বুঝ্তে 
পারি। তখন দু’-একখানা ব্যাকরণও লেখা হ/য়েছে, তা’ থেকে আমর! কিছু- 
কিছু খবর পাই, আর বুঝতে পারি যে, সাধু-ভাবা, চল্তি-ভাষ! প্রভৃতি নানারূপে 
বহুরূপী হ'য়ে তখন বাঙলা ভাবা প্রকটিত ছিল। তার পূর্বের যুগের বাঙলার 
" নিদর্শন কেবল তখনকার রচিত সাহিত্যে-ই পাই; বাঙলার ব্যাকরণ তখন 
লেখা হয়-নি, তাই তার সাহায্য আর মেলে না। ১৭৭৮ গ্রীষ্টান্দে বাঙলা 
ভাষ! প্রথম ছাপার অক্ষরে ওঠে, কিন্তু গ্রীষ্টীয় আঠারো শ' সাল পেরিয়ে” তবে 
ছাপাখানার দ্বারা বাঙলা ভাবা আর বাঙলা! সাহিত্যে এক যুগান্তর উপস্থিত 
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হয়। আঠারো! শ’ খ্রীষ্টাব্দেত্র পূর্বে বাঙলা সাহিত্য হাতের লেখা পু থিতেই 
নিবদ্ধ ছিল। Afs যোল থেকে আঠারে! শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তর বাঙলা 
পুথি পাওয়া যায়; ত৮-থেকে ওই দু’ শ’ বছরের বাঙলা ভাষা-সম্থদ্ধে একটা 
ধারণা ক’রুতে পার! যাযম়। আর ওই দু’ শ’ বছরের আগেকার সময়ের, 
অর্থাৎ-কিনা যোলো শ’ খ্রীষ্টাব্দে পৃর্বেকারও ভাষার সম্বন্ধে, এই-সব পুথি থেকেই 
কতকট! অনুমান ag পারি, কারণ ষোলো শ’র আগে রচা অনেক বই. 
যোলো শ'র পরে নকল করা হ’য়েছে ; এই-সব নকলে একটু-আধটু ( কোথাও. 
বা অনেকখানি ) মূল থেকে বদলে গেলেও, পুরানো ভাষা অনেকটাই পাওয়া 
যায়। কিন্ত বই লেখার ২।৩ শ* বছর পরে নকল-করা তা”র যে পুঁথি পাওয়া 
যায়, সে পুঁথি থেকে, মূল রচনার কালের ভাষার যথার্থ অবস্থ! সব সময়ে বোঝা 
যায় না, কারণ যা’র! নকল ক’র্ত তা'রা তে! আর ভাষাতাত্বিক ছিল না, যে 
অবিকল নকল করুবার চেষ্টা ক’রুবে ; আর সে ইচ্ছ। থাকলেও ta মানুষ 
ছিল, কল ছিল না--তাদের নকলে সময়ে সময়ে ভুল-চুক হ'ত, আর শব্দ আর 
প্রত্যয়ের পুরানো রূপ ঠিক থাকৃষ্ত না, ব’দ্‌লে যেত’; ফলে অবশ্য, ভাষা 
নকলের যুগের লোকের পক্ষে ক্থপাঠ্য eg যেত” । কাজেই যে সময়ের বই, 
নেই সময়ের পুঁথি হওয়া! অত্যন্ত আবশ্যক । জলের দশ বাঙল।--কাগজ 
সহজেই প’চে যায়, তাল-পাতার কালির দাগ ধুয়ে’ মুছে’ যায়; তাছাড়া 
উইয়ের উৎপাত আছে, ঘর-পোড়া আছে, বন্যা আছে, অজ্ঞ বা অক্ষম লোকের 
যত্বের অভাব আছে । খুব পুরাতন পুঁথি এই কারণে মেলা ছুর্ঘট | যোলো শ” 
খ্রীষ্টাব্দের পূর্বের বাঙলা পুঁথি খুবই কম পাওয়া যায়। যে ছু*-চারখানি পাওয়া 
যায়, ভাষার আলোচনার পক্ষে সেগুলির মূল্য খুবই বেশী । পনেরো শ" শ্রীষ্টান্দের 
আগে লেখ! বাঙলা পুঁথি অপ্রাপ্য daa? হয়। স্থতরাং পনেরো শ' সালের: 
আগেকার বাঙলার স্বরূপ জান্বার জন্যে, পরবর্তী কালের অর্থাৎ ৯৬।১৭ a 
১৮ শ’ সালের দিকে নকল-কর। ১৫ শ’ গ্রীষ্টান্দের আগেকার কবিদের লেখা 
বই-ই একমাত্র অবলম্বন । অনুমান হয় যে, চণ্ডীদাস Aën ১৪ শতকের শেষ- 
পাদে জীবিত ছিলেন, তিনি হ'চ্ছেন পুরাতন ব্বঙলার শ্রেষ্ট কবি। তার 





১৬ বাঙ্গাল। ভাষাতত্বের ভূমিক! 


দু-এক শ’ বছর পূর্বেও বাঙলায় কবি ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
চণ্ডীদাসের পরে হ’চ্ছেন কৃত্তিবাস, বিজয়গুধ, মালাধর dä, বিপ্রদাস পিপলাই, 
শকরণ নন্দী, প্রভৃতি । এর! সকলেই ১৫**-এর আগেকার লোক । কিন্তু 
এদের সময়ের পুথি নেই--পরবর্তী Tags পুঁথি-ই এদের সম্থন্ধে একমাত্র 
অবলম্বন। স্থতরাং বাঙলা ভাষার গতি আলোচনা ক'রূতে গেলে এই কথাটাই 
সর্বপ্রথম আমাদের চোখে খোঁচা দেয় যে, ১৬০০ সালের পূর্বেকার ভাষার খাটি 
নিদর্শনের একান্ত অভাব। বস্তুকে অবলম্বন করেই ইতিহাস গড়ে ওঠে। 
এখানে এই বস্তুর দৈন্যাটা কেবলমাত্র জল্পনা-কল্পনা প্রশ্রয় দেয়, অবস্থাটা সত্য-সত্য 
কি ছিল তা’ জান্তে দেয় না । বাঙলা সাহিত্যের পারম্পর্ধ্য বা ইতিহাস 
খ্ৰীষ্টীয় ১৩ শ’ বা তার আগে গেলেও, ১৬ শ’ সালের আগেকার যুগের বাঙল৷ 
ভাষার অবিসংবাদিত নমুনা পাওয়া যায় না। জাতীয় গৌরবের অনুভূতিতে পূর্ণ 
ভাষাতাত্বিকের পক্ষে এরূপ অবস্থা বিশেষ আত্মপ্রসাদ-জনক বা আশাপ্রদ নয় । 


ES Ga 


তারপর, বাঙলা সাহিত্যের উৎপত্তি আর বিকাশ যে কবে হ'য়েছিল, সে 
সম্বন্ধে কোনও স্পষ্ট কথা বা কিংবদন্তী আমাদের সাহিত্যে নেই। চণ্ডীদাসের 
পূর্বে, অর্থাৎ Aën ১৪ শতকের চতুর্থ পাদের পূর্বে, সবই অন্ধতমিস্রাচ্ছন্ন। 
আর পূর্বে অবশ্য বাঙালী গান বাধ্‌ত, কাব্য লিখত, কিন্তু সে-সব গান আর 
কাব্য লোপ পেয়ে’ গিয়েছে । পরবর্তী সাহিত্যে দুই-একট! নাম পাওয়া যায় 
আত্র--যেমন্‌ ময়্রভট্ট, কাণ। হরিদত্ত, মাণিকদত্ত। হ'তে পারে এ রা চণ্ডীদাসের 
আগেকার লোক, কিন্তু এদের সময়ের ভাষার নিদর্শন নেই, এরা যে কত 
প্রাচীন তা’র কোনও প্রমাণ নেই। বেহুলা-লখিন্দরের কথা, লাউসেনের 
কথা, গোগীর্টাদের কথা, কালকেতু-ধনপতিশ্রীমস্তের কথা,_-এগুলি বাঙলার 
নিজন্ব;সম্পত্তি ; রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের মতন এগুলি স্থপ্রাচীন উত্তর- 
ভারতীয় হিন্দু-জগতের কাছ থেকে, পৈতৃক রিক্থ হিসাবে প্রাপ্ত সম্পদ্‌ নয়। 


" দেখছি যে, চণ্ডীদাসের পরে 'এই-সব কাহিনীকে আশ্রয় ক'রে বাঙলা সাহিত্যের 
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বাঙলা ভাষা আর বাঙালী জা'তের গোড়ার কথ! ১৭ 


গৌরৰ-ন্বর্ূপ কতকগুলি বড়ো বড়ো কাব্য লেখা! হ’য়েছে। এই কাবাগুলির 
আদি-ন্ধপ বা কাঠামো নিশ্চম্মই চণ্তীদাসের পূর্বে বিদ্যমান ছিল ;--কিন্ত এটা 
একটা প্রমাণ-সাপেক্ষ অনুমান মাত্র | নিদর্শনের অভাবে ভণ্তীদাসের পূর্বেকার 
সাহিত্যের সম্বন্ধে আমাদের sai অবশ্থান্ভাবী। কেউ-কেউ অতি আধুনিক 


. বাঙলা গান ও ছড়া কিছু-কিছু সংগ্রহ ক'রে সেই যুগে নিয়ে” গিয়ে’ একটা! 


কাল্পনিক “বৌদ্ধ-যুগ” খাড়া ক'রে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস গ’ড়তে চেষ্টা 
করেছেন, কিন্ত এ কাল্পনিক যুগের লেখক, বই, সন-তারিখ, এমন কি 
‘এতিহাসিক’ ব্যক্তি ক'টাও নিতান্তই কাল্পনিক । 

বাঙলা! ভাষার ইতিহাস আলোচনার এই যে অবস্থা-_অর্থাৎ ১৬ শ’ বা 
১৫৫০ গ্রীষ্টাব্দের পূর্বের পুথির 'ভাৰ,__বাধ্য হ'য়ে বহুঙ্গিন ধ'রে আমাদের 
এই অবস্থাতেই আট্‌কে থাক্‌তে হ*য়েছিল$ অথবা কল্পনা দিয়ে’ তার আগেকার 
ফাক পূরিয়ে’ নেবার “এরতিহাসিক” আর “সাহিতাক' অনুসন্ধান চ'ল্ছিল। 
কিন্তু বাঙলা ভাষা আর সাহিতোর পরম সৌভাগ্যের ফলে আজ বছর কুড়ি 
হ’ল দু’খানি বই আবিষ্কত আর প্রকাশিত হ*য়েছে, যে ছু'খানিতে আমরা 
১৫০” খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেকার বাঙলার খুব মুল্যবান্‌ নিদর্শন পেয়েছি । এই বই 
ছু’'খানি হচ্ছে, [১] চগীদাসের শ্ররুষ্ণকীর্তন, আর [২] প্রাচীন বাঙলা 
চর্য্যাপদ। প্রথমখানি শ্রীধুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় আবিষ্কার করেন; বীাকুড়া জেলার 
এক গ্রামে, গোয়াল-ঘরের মাচার উপরে একটী ধামার ভিতরে আর পাচখানা 
বাজে পু'থির সঙ্গে এই অমূল্য জিনিসটা ছিল। বসন্ত-বাবুকে প্রাচীন বাঙলা 
সাহিত্যের ঘুণ বলা হয়েছে, এটী Za যথাযথ বর্ণনা, এ বিষয়ে তার সমকক্ষ 
বাঙলা দেশে দ্বিতীয় ব্যক্তি আছেন ব'লে তো জানি না। তিনি সাহিত্য- 
পরিষদের পুঁথিশালার কর্তা ছিলেন, তা'র আবিন্কৃত এই বইখানি ১৩২৩ সালে 
বঙশীক-সাহিতা-পরিষদ্‌ থেকে প্রকাশ কর] হয়েছে । পুথখিখানির অক্ষর দেখে 
গ্রাচীন-লিপি-বিৎ শ্বগীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্থির ক'রেছিলেন যে, 
এখানি ১৩৫* থেকে ১৪** সালের মধ্যে লেখা । কিন্ত অত প্রাচীন ন! 


হ'লেও চধ্যাপদের পুঁথির পরে বাঙলা ভাষার এমন প্রাচীন পুথি আর নেই। 
2903? B.T. 








১৮ বাঙ্গাল! ভাষাতত্বের ভূমিকা 


ছুই-একজন alias সাহিতিক শ্রীকষ্ণকীর্তনের প্রাচীনত্-সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে 
প্রতিকূল মত দিয়েছেন ; কিন্ত তাদের সংশয় অমুলক বলে আমার মনে 
হয়। বইখানির ভাষা খুঁটিয়ে আলোচনা ক'রে আমার এই ক্রব বিশ্বাস 
দাড়িয়েছে যে, এর ভাষা ১৪** বা ১৪৫০ গ্রীষ্টাবক্ধের এ-দ্িকের কিছুতেই হ'তে 
পারে না। 

শুরুষঃকীর্তন শ্রীরুষ্েের বন্দাবনলীলা-বিষয়ক কাবা। কবি নিজেকে 
বাসলীর সেবক বু Fei বলে ভণিতায় উল্লেখ করেছেন । চপ্ডীদাসের 
প্রচলিত পদের মধো মাত্র দুই-একটীর সঙ্গে এর পদের পূর1 মিল পাওয়া যায়। 
ভাষা বা ভাব-গত মিলের ঝঙ্কার আরও কতকগুলি পদে আছে । এর ভাবা 
সাধারণতো চক্ীদাসের প্রকাশিত পদ্দাবলীর ভাষার সঙ্গে মেলে না । কিন্তু সেটা 
স্বাভাবিক, কারণ মুখে গীত হওয়ায় আর নিরঙ্কুশ আর লাধারণতো অর্ধশিক্ষিত 
আখরিয়া বা নকল-নবীসের হাতে পড়ে, মূল কবির ভাষা এই ৪1৫ শ" বছরের 
মধো যে বদলে যাবে তা নিঃসংশয় । কেউ-কেউ বলেন, শ্রীরুষ্ণকীর্ভনের 
লেখক চণ্তীদান আর পদাবলীর চণ্তীপ্াস দু'জন আলাদা কবি, এক লোক নন। 
আবার কারো মতে ছুই-এর বেশী চণ্ডীদাস ছিলেন) এট! খুবই সম্ভব ; কিছ 
এখন সে কথায় আমাদের কাজ নেই-_-কারণ আমরা ভাষার ইতিহাস আলোচন! 
ক’রুছি, সাহিত্য নয় । এইটুকুই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট যে, শ্রীরুষ্ণকীর্ডনে 
আমর! ১৪-র শতকে ব৷ তা’র কিছু পরে লেখা মূল পুথি পাচ্ছি, এতে d যুগের 
ভাষ।-_সাহিত্য বা গানের ভাবা-__মিল্ছে; তা? যা’র-ই লেখা হোক্‌ না কেন”, 
ক্ষতি নেই । এই বই পাওয়ার ফলে, ১৫৫* সাল থেকে আরও ১৫০।২** 
বছর আগেকার বাঙলা ভাষার দলিল মিল্ল, তার ইতিহাসের বুনিয়াদ আরও 
পাকা হ'ল। 

তা”রপর চর্যাপদের কথা ধর! যাক । ১৩২৩ সালে শ্বগীয় মহামহোপাধ্যায 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে আনা “্চর্ধ্যাচধ্যবিনিশ্চর' নাম-দেওয়া একখানা 
পুথি, অন্ত তিনথানা পুথির সঙ্গে একত্র ছাপিয়ে’, বঙ্ীয়-শাহিতা-পরিষদ্‌ , 
থেকে “হাজার বছরের dag বাঙ্গাল! ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা* নাম দিযে? 
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বাঙলা ভাষা আর বাঙালী জা'তের গোড়ার কথ! ১৯) 


প্রকাশিত করেন। বাঙল! ভাষার আলোচনায় এই চারিখানি পুঁথির মধ্যে 
“চব্যাচর্য/বিনিশ্চয়'-এর বিশেষ স্থান আছে Lag তিনখানির ভাষা বাঙলা 
নয়, Gezai সেগুলির বিষয়ে এখানে এখন কিছু ৰ’ল্‌বো না। চর্য্যাচ্য্য- 
বিনিশ্চয়ে গোটা পঞ্চাশেক গান আছে, এই গানগুলিকে "Eë a “চর্যাপদ 
বা ‘পদ’ বলে, আর এগুলির ভাষাকে পুরানো বাঙলা ব'ল্‌তে হয়; আর এই 
গানগুলির উপর একটী সংস্কৃত Ba আছে। গানগুলির বিষয় হচ্ছে, বৌদ্ধ 
glaat মতের অনুষ্ঠান আর সাধন--সব হেঁয়ালীর ভাবে লেখা, বাইরে এক 
রকম মানে, তা’র কোনও গভীর বা বোধগমা অর্থ হয় ন! ; ভিতরে দার্শনিক 
কথ। বা সাধন-প্রক্রিয়ার কথা আছে। এর সন্ধান বাইরের লোক-_যা"রা এ 
সাধন-পথের গুহা তত্ব জানে না_তাদের পাওয়া কঠিন। যে পু fat 
চধ্যাপদণ্ডুলি পায়! গিয়েছে, তার বয়স শ্রীরুষ্ণকীতনের পুঁথির চেয়ে খুব বেশী 
নয়; কিন্তু যে গানগুলি এতে রক্ষিত আছে, সেগুলির বয়স আরও প্রাচীন । 
এই চধ্যাপদগ্ডলির ভাষা আলোচনা ক'রে আমার নিজের ধারণা এই হয়েছে 
যে, এই গানগুলি শ্ররুষ্ণকীর্তনের চেয়ে অস্ততে। দেড় শ’ বছর আগেকার ;-_ 
ছু'-চারটী বিষয় থেকে অনুমান হয় যে, যা’রা এই গান লিখেছিলেন a 
ba zé, থেকে ১২০*-র মধ্যে জীবিত ছিলেন। এতে সব-চেয়ে প্রাচীন 
বাঙলার খানিকটা নিদর্শন পাচ্ছি। কিন্ত কোনও কোনও স্থল থেকে তর্ক 
উঠেছে, এই চধ্যাপনগুলির ভাষা সত্যা-সত্য বাঙল। Tea) কিছু কাল হ’ল 
অযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় “বঙ্গবাণী' পত্রিকায় নোতুন ক'রে এই প্রশ্ন 
তুলেছিলেন, আর এর ভাষা যে বাঙল! নয়, সে পক্ষে তা’র যুক্তি দেখিয়েছিলেন। 
তা’র আপত্তির বিচার বা dei করা এই প্রবন্ধে সম্ভবপর হবে না; তৰে 
চধ্যাপদের ভাষার ব্যাকরণ আলোচনা ক'রে আমার নিজের নিশ্চিত মত. এই 
দাড়িয়েছে যে, এর ভাষ। বাঙলা-ই বটে, কিন্তু কতকগুলি কারণে এতে পশ্চিমা- 
অপভ্রংশের দু'চারটে রূপ এসে গিয়েছে--তাতে কিন্তু এর ভাষার aigle 
যায় না। চর্যযাপঙ্গ পাওয়ার ফলে বাঙলা ভাষার আর;একটী মুল্যবান দলিল 
বার হ’ল, বাঙলা ভাষার বিকাশ আর গতি নিয়ে বিচার করবার উপযুক্ত 
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বন্ধ মিল্ল_-মোটামুটী খ্ৰীষ্টীয় ১*** সাল পৰ্য্যন্ত আমাদের ভাষা আর সাহিত্যের 
প্রামাণিক নিদর্শন পাওয়া গেল । 
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এব পূর্বের যুগে কিন্তু বাঙলা ভাষা-সম্বন্ধে কোনও খবর আমর! পাই না। 
fi ১০০০ সালের পূর্বে বাঙলা দেশের ভাষায়-লেখা কোনও বই এ-পধাস্ত 
আবিষ্কত হয়-নি। তখন অবশ্য বাঙল! ভাষা বা তার আদিম-রূপ হিসেবে 
একটা-কিছু বিদ্যমান Tea, Tee সেই ভাষার কোনও নিদর্শন বড়ো একটা 
পাচ্ছিনা । আগে হিন্দু-আমলে রাক্জারা আর অন্তান্ত বড়ো লোকের! ব্রাহ্মণদের 
ভূমিঙ্নান ক'বুতেন ; এই-সব দান, দলিল ক'রে দ্ান-পত্র ক'রে দেওয়া Ss 
দলিল লেখা gie তামার পাতে, অক্ষরগুলি খুদে’ দেওয়া হ'ত, আর তা'তে 
অনেক সময়ে তামায়-ঢাল। রাজার লাঞ্চন বা চিহ্ন খাকৃত। এইরূপ দলিল বা 
তাআঅশাসন অনেক পাওয়া যায় । সব-চেয়ে প্রাচীন তাম্রশাসন বাঙলা দেশে 
যা এ পধাস্ত বেরিয়েছে সেটা em উত্তর-বঙ্গে ধানাইদহে প্রাপ্ত গুধ-স্াট 
কুমারগুপ্রের সময়ের ; এর তারিখ হ'চ্ছে ECHT ৪৩২-৪ ৩৩ ;-এর পরে ধারাবাহিক- 
ভাবে মুসলমান-ঘুগ পৰ্যন্ত, আর তা”র পরবর্তী কালেরও, অনেকগুলি তাত্রশাসন 
পাওয়া গিয়েছে ; মুসলমান-পূর্ব যুগের বাঙলা দেশের ইতিহাস রচনায় এই 
তাত্শাসনগুলি প্রধান সহায় । এখন, এই-সব দলিলে, দানের ভূমির পরিমাণ, 
গ্রামের নাম, আর জমীর চৌহদ্দী বা চতুংলীম! নির্দেশ কর! থাকে । চৌহচদ্দীর 
বর্ণনা করবার সময় মাঝে-মাঝে ছু*চারটে ক'রে তখনকার দিনে প্রচলিত 
জনসাধারণের ভাষার-_অর্থাৎ বাঙলার প্রারুত ভাষার--নামও রয়ে গিয়েছে । 
সেগুলিকে কোথাও-কোথাও একটু মেজে-ঘ'ষে ছুই-একটী উপসর্গ বা প্রতার 
তা’দের আগে-পিছনে জুড়ে দিয়ে’, বাহাতো। একটু সংস্কৃত ক'রে নেবার চেষ্টা 
করা হয়েছে; কিন্ত এই সাজের মধ্যে থেকেও তা”দের প্রারুত রূপটীকে বা'র 
করা প্রাঙ্ই কঠিন হয় al "ene খ্রীষ্টাব্দের পূর্বকালের বাঙলা দেশে ভাষা, 
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বাঙলা ভাষা আর বাঙালী জ্তা'তের গোড়ার adi ২১ 


অর্থাৎ-কিনা কানামুডী, ‘রোহিতবাড়ী’ অর্থাৎ রুইবাড়ী, “নডজোলী+ অর্থাৎ 
নাড়াজ্জোল, 'চবটাগ্রাম' অথাৎ চট্টিগা, 'সাতকোপা” অর্থাৎ সাতকৃপী, 'হডীগাঙ্গ 
অর্থাৎ হাড়ীগাড্‌ প্রভৃতি নাম, ভাষাতত্বের উপজীব্য হ'য়ে ওঠে । এই-সব 
নাম থেকে বুঝতে পারা যায় যে, গ্রীষ্টীয় ৪*০ থেকে ১০** পর্য্যন্ত এই সময়ের 
মধো বাঙলা দেশে প্রাকৃত-শ্রেণীর একটী ভাষা বলা হ'ত, আর সেই ভাষার 
এমন ৰহুত শব্দ tegt যায় যেগুলি এখনও আমরা ( অবশ্য একটু পরিবর্তিত 
রূপে) আজক্তালকার বাঙলায় ব্যবহার করি। প্রাচীন বাঙলার এই-সকল 
নদ-নগী-গ্রাম প্রভৃতির নাম বিশ্লেষণ ক’রে দেখলে একটা বিষয় চোখে পড়ে; 
অনেক নামের ব্যাথা! সংস্কৃত বা কোন আধা ভাষা ধ’রে হয় না,কি সংস্কৃত, 
কি প্রাকৃত, কেউ এখানে সাহায্য করে a. সেই-সব নামের ব্যাখ্যার eg 
আধা ভাষার গণ্ডীর বাইরে যেতে হয়--অনাবা, দ্রাবিড় আর কোলের ভাষার 
সাহায্য নিতে হয়। “অঝভাচৌবোল, দিজমক্কাজোলী, বালহিট্রা, পিগুারবীটি- 
জোটিকা, মোডালন্দী, আউহাগডডী" প্রভৃতি নামের চেহারা কোনও আধ্য 
ভাবার নয়; আর “পোল” ai ‘বোল’, “জোটী+, “ক্ষোভী” বা ‘জোলা’, ‘হিট্রা’ ai 
“ভিষ্ট', 'গড্ড' ai 'গড্ডী* প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ, প্রাচীন অনুশাসনে প্রাপ্চ 
বাঙলা দেশের স্থানীয় নামের মধো মেলে । এইগুলি খুব সম্ভব দ্রাবিড় ভাষার 
wei জায়গার নামে এই-সব অনাধা শব্দ দেখে, অনাধ্যদের বাল অন্থমান 
ক'রূলে কেউ ব’ল্বে না এটা কেবল কল্পনা মাত্র । 
কিন্ত এই-সব নাম তো ভাষার পুরো পরিচয় দেয় না; কাজেই বলা 
যেতে পারে যে, শ্রীষ্টা ১:০০ লালের পূর্বেকার বাঙলা ভাষার পরিচায়ক 
তেমন বিশেষ কিছু নেই। চপ্যাপদ থেকে আমাদের গিয়ে ঠেকৃতে হয় 
একেবারে যাগধী-প্রাকতে | সংস্কৃত নাটকে নিয়শ্রেণীর লোকের মুখের কথা 
এই ভাবায় বলানো হ’ত। কিন্তু সংস্কৃত নাটক দেখে তো মাগধী-প্রারুত বা 
অন্যান্য প্রাকৃতের তারিখ নির্ণয় করা চলে না। বররুচি প্রাকৃত ভাষার যে 
, ব্যাকরণ লেখেন, তাতে তিনি মাগধী-প্রাক্কত সম্বন্ধে দুটো কথা বলে গিয়েছেন 
বররুচি খুব সম্ভব কালিদাসেরই সমসাময়িক ছিলেন? খ্রীষ্টীায় চতুর্থ-পঞ্চম 
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২২ বাঙ্গালা ভাষাতব্বের ভূমিক! 

শতাব্দীর মধ্যে কোনও সময়ে চন্দগুপ্র বিক্রমাদতোর রাজসভায় বিদ্কমান 
ছিলেন ব’লে মনে হয়। বরকরুচি যে মাগধী-প্রাক্ৃত আলোচনা ক’রেছেন, সেটী 
হ'চ্ছে সাহিতো ব্যবহৃত ভাষা ;--যে ভাষায় তখনকার দিনে মগধের লোকে 
কথাবার্ত। ব’ল্ত এরূপ ভাষা নয়। বরং তার-ই দুই-একটা বৈশিষ্টাকে ধরে 
গ’ড়ে-তোলা, ব্যাকরণিয়াদের নিয়ম দিয়ে অই-পঠে বাধা একটা ভাষা৷ যাই 
হোক্‌, বররুচির সাহিত্যিক মাগধী, বা সংস্কৃত নাটকের মাগধী, অন্ততো কিছু 
পরিমাণে কথিত মাগধীর উপর প্রতিষ্ঠিত । সেই মাগধী ভাষা বররুচির আগে 
আর বররুচির পরেও, পূর্ব-ভারতে মগধে, কাশী বিহার-অঞ্চলে বল! হ'ত। আর 
da সম্ভব আমাদের বাঙলা দেশে তখন ঘে আর্ধা ভাষা প্রচলিত ছিল--সেই 
ভাষা ছিল এই মাগধী-ই । তখন অবশ্য আমাদের এই বর্তমান বাঙলা ভাষা, 
ৰা যে ভাবা প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে পাই, সে ভাষার উদ্ভব হয়-নি। এই 
মাগশ্রী-প্রাকুতের মধো উচ্চান্ণ-গত একটী বিশেবত্ব ছিল, যা’ এর দৌহিত্রী- 
স্থানীয় বাঙলা এখনও রক্ষা ক’রুছে-_শেটী হ’চ্ছে ভাষার ‘শ ব স’-স্থানে 
কেবল “শ”*। মাগধী-প্রাক্কৃতের পূর্বে এই দেশের আধ্য ভাবা যে অবস্থায় ছিল, 
তার পরিচয় পাই অশোকের অন্থশাসনে, শ্রীঃ-পৃঃ তৃতীয় শতকে | অশে্কের 
অক্ুশাসনগুলি ভারতের নানা স্থানে পাওয়া গিয়েছে । এগুলি প্রাকৃত ভাষায় 
লেখা । স্থান-ভেদে অশোকের অন্শামনের ভাষাঃ পার্থক্য আছে দেখা যায়। 
উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তে শাহ্‌বাজ্গড়ী আর মান্সেহরার পাহাড়ের অন্ুশাসনের 
ভাষা একরকম, আবার গুজরাটের গিরুনার অহ্ুশাসনে আর-একর কম,*আবার 
পূর্ব-ভারতের নানা স্থানের অনুশাসন একেবারে অন্য রকমের প্রান্তে লেখা। 
অশোকের পূর্ব-ভারতীর অন্থশাসনাবলীর ` ভাষা--দুই-একটা খুঁটীনাটী বিষয়ে 
ছাড়া_-পরবতীী কালের বররুচি কর্তৃক বণিত আর সংস্কৃত নাটকে বাবহৃত মাগধী- 
প্রাকৃতের সঙ্গে পূরোপূরি মেলে না। কিন্তু অশোকের পৃর্বা-প্রাক্কতকে মাগধা- 
প্রারুতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে aale ব'লে ধবে নিতে পারা যায়। কাজে-কাজেই, 
বাঙলা ভাবার মূল, মাগবী-প্রাকুতের মধ্যে দিয়ে পূরবী অশোক-অন্ুশালনের ভাষায় 
গেলে পাওয়া যায়। অশোকের এই পূর্ধী-প্রাক্কতে অবশ্য বাঙলা ভাবার o: 





বাঙল! ভাষ! আর বাঙালী জা'তের গোড়ার কথ! 


ভবিষ্যৎ রূপ নিহিত আছে, সে রূপ তখনও প্রকট নয়, ক্মপরিস্ফুট মাত্র। বাঙলা 
ভাষ! এই পুবাঁ-প্রারুতের একটা বিকাশ, আর এই বিকাশ হতে হাজার বছরের 
উপর লেগেছিল । অশোক-যুগের আগে পূর্ব-ভারতে যে ভাষ! প্রচলিত ছিল, 
তা*র আর নিদর্শন মেলে না; তবে তা”র সম্বন্ধে আমরা বৌদ্ধ পালি-সাহিত্য 
থেকে আর সংস্কৃত ত্রাহ্মণ-গ্রস্থ থেকে একটু-একটু আন্দাজ ক'র্তে পারি। 
অশোক- বা মৌধা-বংশের পূর্বে খুব সম্ভব বাঙল! দেশে আধ্য ভাষার বিস্তার 
হয়-নি; বুদ্ধদেবের সময়েও বোধ-হয় মগধ আর চম্পার পূর্বদিকে আধ্য ভাষা 
আসে-লি। বুদ্ধদেবের সময় em ব্রাঙ্মণ-যুগের অবসান-কালে । এই সময়ে, 
অর্থাৎ এীঃ-পৃঃ €**-র দিকে, ভারতে কথিত আৰ্য্য ভাবা! দেশভেদে তিনটী ভিন্ন 
at ধারণ ক'রেছিল-_[ ১] উদীচা, উত্তর-পশ্চিম-শীমাস্ত আর পাঞ্জাবে বলা 
হ'ত; [২] মধ্য-দেশীয়, কুরু-পাঞ্চাল দেশে (এখনকার যুক্ত-গ্রদেশের পশ্চিম 
অংশে) বল| হ'ত; আর [৩] প্রাচ্য--কোশল, কাশী, মগধ, বিদেহে প্রচলিত 
ছিল। এই প্রাচা-আধা-ই কালে অশোক-যুগের পৃবী-প্রাকুতের মধ্য দিয়ে’ 
মাগণী-প্রাকৃতে পরিবতিত হয়। বুদ্ধদেবের কালের বা তা*র আগেকার এই 
প্রাচ ভাষা, বৈদিক ভাষার একটী অর্বাচীন at মাত্র । 

বৈদিক সময় থেকে আধা ভাষা তা”-হ'লে এই পথ ধ'রে চ'লে বাঙলা ভাষ! 
হ’য়ে দাড়িয়েছে ; আমরা এ পথের সম্বন্ধে পর-পর এই নির্দেশ পাচ্ছি :__ 

[১] ভারতে প্রথম আসে বৈদিক বা খগ্বেদের যুগের ভাব! ; পাপ্রাৰে 
এই sin প্রচলিত ছিল; গ্রীঃপৃঃ ১***-এর আগেকার কালের বৈদিক-সুক্রে 
এই ভাষার মাজিত লাহিত্যিক রূপ দেখি, আর এই ভাষার নানা কথিত at. 
are আলোচনা ঝগৃবেদে, আর পরবতী অন্যান্য বৈদিক-গ্রন্থে । 

[২] তা*রপর আধ্য ভাষা পাঞ্জাব থেকে উত্তর-ভারতে, গঞ্গা-যমুনার দেশে 
বুক্ত-প্রদেশে, আর বিহার-অঞ্চলে প্রসারিত হ'ল, Sai ১:০০ থেকে ৬**-র 
মধ্যে। এই সময়ে বৈদিক ভাষার ব্যাকরণের জটিলতা একটু সরল হ'তে শুরু 
ক”বুলে। Sta গ্রন্থে এই যুগের ভাষার সাহিত্যিক আর পশ্চিম-অঞ্চলে কথিত 
'রূপের প্রচুর নিদর্শন পাই ; আর পূর্ব-অঞ্চলের প্রাদেশিক কথিত ভাষার সম্বন্ধে 





৩ 
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২৪ বাঙ্গাল! ভাষাতত্বের ভূমিক! 


এই ব্ৰাহ্মণ-গ্ৰন্থগুলিতে কিছু-কিছু আভাস পাই; তা’ থেকে বুঝতে পারা যায় যে, 
পৃব-অঞ্চলে যে আধা ভাষা বলা হ'ত, প্রথমে তাতে-হ আদি-যুগের আধ্য ভাষার 
ভাঙন্‌ ধরেছিল; প্রারুতের স্থষ্টি প্রথমে পূর্ব-দেশে-ই হয়। পূর্ব-দেশের এই 
প্রাচ্য ভাষার কোনও নিদর্শন পাই না, কিন্ধ বৈদিক ব্রাহ্মণ-গ্রস্থে কতকগুলি প্রাচ্য 
ভাষার বীতি-অন্ুমোদিত শব্দ বুক্ষিত হ'য়ে আছে__যথা, ‘বিকট, Sp, শিখিল, 
মল, দণ্ড, গিল্‌’ প্রভৃতি । এই-সব শব্দ থেকে’ আর অন্য প্রমাণের সাহায্যে জান! 
যায় যে, অতি প্রাচীন কালেই আদি আধ্য ভাষার ‘র’ e দুই-ই পূর্ব-অঞ্চলের 
কথা ভাষায় বা প্রাকৃতে কেবল ‘ল’ হয়ে দাড়িরেছিল | 

[৩] এর পরে দেখি, প্রাচ্য-অঞ্চলের এই ভাষা, পুরোপুরি প্রাকৃত রূপ 
নিয়ে’, ছুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে :--এক, পশ্চিম-খণ্ডের প্রাচ্য; আর 
ছুই, পূর্ব-খণ্ডের প্রাচা-মগধে বলা হ'ত ব'লে যেটীর ‘মাগধী’ এই নাম দেওয়া 
হয়েছে । অশোকের অন্ুশাসনে এই পশ্চিমা-প্রাচোরই নিদর্শন পাই। পূৰী- 
প্রাচ্যের সঙ্গে পশ্চিমা-প্রাচোর তফাত খালি এই জায়গাটাতে যে পূর্বাতে সব 
জায়গায় তালবা ‘শ’ ব্যবহার হ'ত, জার পশ্চিমে Tag তালব্য “শ'-র বাবহার 
ছিল না, তা'র জায়গা দস্তা ‘স’-র ব্যবহার ছিল। "ai এই দুইয়ের ছিল লা, 
ছিল কেবল ‘ল’। ছুই-একটী ছোটো শিলা আর মুদ্র-লেখে এই পৃবী-প্রাচা 
বা মাগধী-প্রাচোর নিদর্শন পাই, এগুলি অশোক-যুগের; এগুলির মধ্যে ছোটো- 
নাগপুরের রামগড় পাহাড়ের “শুতন্কা ( = 'সুতন্ক’ )লিপি সৃব-চেয়ে 
মূল্যবান্। খুব সম্ভব খ্রীঃ-পূঃ চতুর্থ বা তৃতীয় শতকে, মোয্যদের কালে, এই 
পূর্বা-প্রাচ্য বাঙলা দেশে তার জড়. গাড় তে সমর্থ হয়। 

[৪] পরবর্তী কালের এই মাগধী প্রাক্ৃতের একটী সাহিতাক নিদর্শন 
পাই__সংস্কত নাটকে আর বররুচির ব্যাকরণে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের 
মধ্যেই বাঙলা দেশে এই প্রাকৃতের যথেষ্ট প্রসার হয়েছিল ব'লে অনুমান 
করা যায়। 

(el তা'রপর কয় শতাব্দী ধ'রে সব চুপ-চাঁপ,_-বাঙলা৷ দেশে বা ম্গধে . 
দেশভাষা চর্চার কোনও চিহ্ন নেই--তাত্রশাসনে দুই-এক্টী নাম ছাড়া আর 





বাঙলা ভাষা আর বাঙালী জা'তের গোড়ার কথ! d 


কিছুই মেলে না। এই সাত শ+ ৰছর ধ'রে মাগনী-প্রারুত ধীরে-ধীরে ব’দ্‌লে 
যাচ্ছিল__বিহারী ( ভোজপুরে” মৈথিল ম্গহী ), বাঙলা আর আসামী, আর 
উড়িয়াতে ধীরে-ধীবে পরিণত EI চ্ছল। 

[ ৬] এর পরের ধাপে আমাদের একেবারে বাঙল। ভাষার সীমানার মধ্যে 
পৌছিরে’ [দে --** এীষ্টাব্দের দিকে চর্য্যাপদের কালে, নবীন বাঙলা ভাষার 
উদয় হ'ল । 

[ ৭] তারপরে ১২** খ্রীষ্টাব্দে, তুকীদের দ্বারা ভারত আর বাঙলা দেশের 
আক্রমণ আর জয় বাঙলার স্বাধীনতার নাশ । ছু” শ’ বছর ধরে বাঙলা 
ভাষার কোনও খোজ-খবর নেই । বোধ-হয়, অশান্তি আর অরাজকতা তখন 
দেশব্যাপী হয়ে ছিল। তারপরে ১৩৫* খ্রীষ্টাব্দের পর চত্তীদাসের আবিভাব, 
আর বাঙল! সাহিত্োর নৰ জাগরণ । এশ্ীকুষ্ণকীর্তনগ এই যুগের ভাষার 
শ্রেষ্ঠ নিদর্শন | 

[৮] ১৪**-১৫** গ্রীষ্টান্দের বাঙলা ভাষার অনেকটা পরবতী খুগের 
পু থিতে রক্ষিত হয়ে আছে । তা’রপর থেকে বাঙলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ অবস্থা, 
পুথির আর অস্ত নেই । এই শতকের পর থেকে, যখন চৈতন্কদেবের প্রভাৰে 
বাঙলায় বড়োদরের একটা সাহিতা আর চিন্তা-ধার! bierg গেল, তখন থেকে 
বাঙলা ভাষার গত পৰ্য্যবেক্ষণ করা অতি সোজা । 

বাঙলা ভাষার ইতিহাসে কিন্তু যে-ক'টা মস্তক ফাক থেকে যাচ্ছে, সেগুলো 
কিরূপে পূরণ ক'রে এই ইতিহাসকে আমরা গ+ড়ে তুলতে পারি? ভাষার 
ক্রমিক বিবর্তন দেখাতে হ’লে সেগুলোকে টপ্কে' বা ডিঙিয়ে’ তো যাওয়া 
যেতে পারে না, কারণ সে-সমজ্ত যুগের wt দিয়েও ভাবা-ম্ো অব্যাহত 
গতিতে Era এসেছে ।--এখানে তুলনা-সূলক পদ্ধতির সাহায্য আমাদের নিতে, 
হবে। আগেই বলেছি যে, মাগধী-প্রাককতের কাল থেকে চধ্যাপঙ্গের কাল, 
মোটামুটী Ay তৃতীয়-চতুর্থ শতক থেকে শ্রী্টায় দশম শতক-__এই সাত 2 
বছরের বাঙলা ভাষার কোনও নিদর্শন বা অবশেষ নেই । এই সাত শ’ বছরের 
ইতিহাল তুলনা-মূলক পদ্ধতির দ্বারা কিরূপে পুনর্গঠিত ক’র্তে পার৷ যায়? 








২৬ বাঙ্গালা ভাষাতত্বের ভূমিক! 


এই সাত শ' বছরের মধ্যে মাগধী-প্রাকৃত কোন্‌ ধারায় পরিবত্তিত হয়ে বাঙলার 
রূপ ধরে ব’সেছে ?--সে সন্বন্ধে একটু আভাস পেতে পারি, মাগধী-প্রাকৃতের 
সমকালীন আর তা’র স্বস্য-স্থানীপ্ছ শৌরসেনী-প্রাকৃত কেমন ক'রে ধীরে-ধীরে 
শৌরলেনী-অপতভ্রংশের মধ্য দিয়ে হিন্দীতে রূপান্তরিত হয়েছে, তাই দেখে’ । 
শৌরসেনী-প্রার্ ত মখুরা-অঞ্চলে বলা হ'ত ; বরকুচি এর বর্ণনা ক'রে গিয়েছেন, 
আর সংস্কৃত নাটকেও এই প্রাকৃত যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। বররুচির 
ব্যাকরণ আর সংস্কৃত নাটকের শৌরসেনী, পরবর্তী যুগে, বষ্ঠ শতাব্দীর পর থেকে” 
পনিবর্তন-ধর্মের নিয়ম-অন্ুসারে অন্য মৃতি গ্রহণ করে; আর, একটী aguge 
গীত- ও কাব্য-লাহিতো শৌরসেনীর এই অর্বাীন অবস্থা আমরা দেখতে পাই। 
পরবতী যুগের এই শৌরসেনীকে “শৌরসেনী-অপভ্রংশ* বা খালি ‘অপভ্রংশ* 
বলা হয়। একদিকে প্রাকৃত আর অন্যদিকে আধুনিক আধ্য ভাষা হিন্দী,_ 
আর শোৌরদেনী-অপভ্রংশ হচ্ছে এই দুইয়ের সন্ধি-স্থল; শৌরসেনী-অপভ্রংশ 
থাকায় বেশ পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, কি রকম পরিবর্তনের 
ভিতর দিকে প্রাকৃত আধুনিক ভাষায় পরিণত হ/ল। এখন af মাগবী- 
প্রাকৃত আর প্রাচীন বাঙলার মধ্যে ( শৌরসেনী-অপভ্রংশের মতন ) উভয়ের 
২যোগ-স্থল এক “মাগধী-্সপভ্রংশ+-র নিদর্শন পেতুম,_“ষাগধী-অপত্রংশ+ নাম 
বা'কে দেওয়া যেতে পারে এমন ভাষা যদি কোন সাহিত্যকে অবলম্বন করে 
থাকৃত, তা’-হ’লে বাঙলার উৎপত্তি নির্ধারণ করবার উপযোগী কতটা না 
মাল-মশলা আমাদের হাতে আস্ত! কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তুকাঁ-বিজয়ের 
পূবে সাত শ' বছর ধ'রে বাঙলা দেশের পণ্ততেরা দেশভাষার দিকে নজর 
দেন-নি, তাতে বিশে কিছু লেখেন-নি, সব লিখেছেন দের-ভাষা সংস্কৃতে ;_ 
আর চিত্র-বিনোদের জন্যে বা দেবতার আরাধনার জন্তে ভাষায় জন-সাধারণ 
o গান কবিতা আর স্তোত্র প্রভৃতি নিশ্চয়ই লিখ ত, সেগুলি প্রায় সৰ 
লোপ পেয়েছে। ভাষার ইতিহাস আলোচনার যুক্তি-অঙ্ুুসারে, মাগধী-প্রাকৃত 
আর বাঙল| ভাষা, এই দুইয়ের সব্ধি-স্থল-স্বকূপ একটী মাঝের অবস্থা 
" আমাদের প্থাপিত ক'রুতে হয়, আর তা’কে “শৌরসেনী-অপভ্রংশ”র নজীরে 
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বাঙল! ভাষ! আর Bad জা'তের গোড়ার কথ! ২৭ 


'মাগধী-অপভ্রংশ+ নাম দিতে হয়। আর যুক্কি-তর্ক আর ভাষাতত্বের নিয়ম 
খাটিয়ে’ শৌর্বাপধ্য বিচার করে, এই মাঝের অবশ্থার_-আমাদের কল্পিত 
এই মাগধী-অপভ্রংশের-_ক্রপটী কি রকম ছিল, তা+-ও আমাদের স্থির ক”রৃতে 
হৰে। অবশ্য ধারা ভাষাতত্বের আলোচনা করেন-নি, তাদের চোখে এই 
বাপারটী একটু জটিল ঠেক্বে,__কিস্তু এটী ee ভাষাতত্বের সকল নিয়ম- 
aiga বা eg বা পদ্ধতির অন্মোঁদত পথ। gg যেখানে ছিন্ন, সেখানে 
বিজ্ঞানের সাহাষা নিয়ে", Ten অংশকে একরকম পুনরুজ্জীবিত ক'রে নিয়ে? 
অবিচ্ছিন্ন যোগ ai বিকাশের গতি দেখাতে হবে--ভাঙাকে এইভাবে গণড়ে 
Sms হবে । 

বাঙলার বংশপীঠিকা তাহ'লে freie এই ১ বৈদিক কথিত ভাষার 
site > প্রাচা-অঞ্চলের কথিত ভাষা > কথিত মাগধী-প্রাকৃত > মাগধী- 
অপভ্ৰংশ > প্রাচীন বাঙলা > মধ্যযুগের বাঙলা > আধুনিক বাঙলা । বাঙলা 
ভাবার ইতিহাস চচা ক”্রৃতে হ’লে, এই কয় ধাপের প্রত্যোক্টীর স্থান আর 
বৈশিষ্টা বেশ করে ৰুূঝে’ নিয়ে’, এদের সঙ্গে পরিচয় দরকার। মানসিক 
চিন্তার বিযয়ীভৃত হ’লেও, ভাষা মুখাতো একটী প্রারৃতিত বন্ধ; আর 
প্রাকৃতিক বস্তুর মতো এর বিকাশ কাধা-কারপাত্মক নিয়ম ধরেই হয়েছে, 
লে কথা আমাদের মলে বাখতে হবে! এ সম্বন্ধে পৃজ্থান্থুপুঙ্খরূপে বল্বার 
স্থান এ নয় ;-_তবে বাঙলা ভাষার উৎপত্তির আর বিকাশের গতি দেখাৰার 
ন্যে, রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে আধুনিক বাঙলার নিগ্শন হিসেবে ep 
ছত্ৰ উদ্ধার ক’রে, বাঙলা ভাবার পূর্ব-পূর্ব যুগে এই দুই ছত্রের প্রতিরূপ কি 
রকম ছিল, বা থাকা সম্ভব ছিল, তাই দেখ বার প্রয়াস করা গেল। Sep 
সর্জন-পরিচিত--“সোনার তরী” কবিতা থেকে নেওয়া--‘গান গেয়ে তরী 
বেয়ে কে আসে পারে, দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।’ আলোচনার - 
OC) ag, তৎসম বা সংস্কত শব্দ “তরী+কে বাদ দিনে তা'র জায়গায় 
নৌকা-বাচক তত্ভব শব্দ “নাকে বসানো গেল; আর প্রাচীন রূপ ‘উহারে'-কে 
বর্জন ক'রে আধুনিক “ওরে+-কে নেওয়া Sai ( নীচে বাঙলার পূর্বেকার 








২৮ বাঙ্গাল ভাষাতদ্বের ভূমিক! 


স্তর হিসাবে লে পুনর্গঠিত ক্ূপ দেখানো হচ্ছে, ভাতে কোনও পদের পূর্বে, * 
বা তারকাচিহ্ন দেখলে বুঝতে হবে যে, সেই পদ কোনও বইয়ে মেলে-নি, কিন্তু 
ভাষাতত্ববিষ্যার সাহাযো সেই রকম পদের অন্বিত্বে আমাদের বিশ্বাস ক’রুতে 
হয়-_এই প্রকার সম্ভাবা রূপের আধারের উপর পরবতী প্রয়োগ প্রতিষ্ঠিত ।) 
আধুনিক gn র গান্‌ গেয়ে না বেয়ে কে আসে [ =~ আশে] পারে; 
( খ্ৰীষ্টাব্দ ১৯৬৬) দেখে যেন [ শ্জানো ] মনে হয়, চিনি erg 
( গান্‌ গায়া! ( গাইহ্া ) নাও বায়া। (বাইহা) কে 


মধ্যযুগের ৰাঙলা আশ্বো ( আইশে ) পারে; 

(আনুমানিক ১৫** Sri : দেখ্যা (দেইখা! ) *্জেন্জ ( জেন্হ, জেতেন ) মনে 
হোএ, *চিনী ( চিন্হীয়ে ) *ও আরে ( ওহারে )। 

Pe, গাণ গাহিআ নাৱ বাহিআ কে আইশই পারহি; 

(আনুমানিক ১১০ বীঃ) | দেখিআ *জৈহণ মণে ( মণহি ) হোই, *চিণ্হিজই 

*ওহারহি । 

গাণ গাহিঅ নাব বাহিত *কই (eis) আন্বিশই 

যাগধী-অপঅংশ পারহি ( পালহি ); 
(lge *্জইতপ (জইশপ ) মণতি হোই, 





*চিপতিঅই *ওহঅরহি ( *৩ওতঅলহি )। 
গাণং গাধিঅ ( গাধিতা ) নাৱং ৱাহিত্ম (eise? 
*কগে (*কএ, বা কে) আবিশদি *পালধি (পালে): 


Cen GC দেকৃখিঅ ( দেকখিত্বা ) *্যাদিশণং e eis CET 
( ভোদি ), চিণ্হিঅদ্দি *অমুশ্শ কলধি ( = অম্বশ্শ 

কদে)। 

গানং গাথেস্ধা নারং রাহেত্বা *ককে (কে) আবরিশতি 

"o *পালধি (পালে )$ 





ভ (জান্ষানিক 
we WE (দকৃতিত্বা যাদিশং ( ক্যাঙ্গিশনং ) *মনধি (মনলি ) 
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বাঙলা ভাষ। আর বাঙালী জা’তের গোড়ার" কথ। ২৯ 


গানং গাথয়িত্বা। নাৱাং ৱাহয়িত্বা *কক: ( =কঃ ) 

কথা বৈদিকের রূপ-জেদ | আরিশতি *পারধি ( পারে); ঞদুক্ষিত্বা 

( ৭ { (-দৃষ্টা) যাদৃশম্‌ *মনোধি (gab) ভবতি, 

E *চিহ্যতে অমুষ্য কৃতে (an অস্মাভির্‌ 
জ্ঞামতে II 


এর পুর্বে, খগ্বেদের আগে, ভাষার যে-ষে অবস্থা বা স্তর ছিল, সেই 
প্রাক-বৈদিক অবস্থা বা স্তর-গুলিকে ও আমরা! প্রাচীন ঈরানীয়, গ্রীক, লাতীন, 
কেল্টিক, gg, আর জর্মানিক ইত্যাদির সাহায্যে পুনর্গঠিত ক'বৃতে পানি। 

সাধারণভাবে আমাদের ভাষার উৎপত্তি-সন্বন্ধে দু'টো মোট! কথা ব’ল্লুম ৷ 
এ-ছাড়া, বাঙালী শিক্ষিত জনের অবশ্বা-জ্ঞাতব্য কতকগুলি fang আছে, — 
ফেমন খাটী বা বিশুদ্ধ ৰাঙলা ব’ল্‌লে কি বুঝতে হবে ; বাঙলায় সংস্কতের স্থান 
কি প্রকারের, আর কতটা ; বাঙলা ভাষার উপর অনাধ্য প্রভাব: মুসলমান আর 
বাঙলা ভাবা ; বাঙলা ভাষার আধুনিক গতি আর তা*র তবিষ্যাৎ-সন্বদ্ধে আশা- 
wielen ;_-এর প্রত্যেকটা নিয়েই অনেক কিছু বলা org, কিন্ত এখন (সে সময় 
নেই । আমাদের ব্যক্তিগত আর জাতীয় জীবনের অনেকখানি এই ভাষাকে 
অবলম্বন ক'রে । যে-যে আলোচ্য বিষয়ের কথা আমি উল্লেখ ক’রুলুম, সে 
সবগুলিরই গুরুত্ব শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেই নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেন। সে-সন্বন্ধে 
Tag বিচার aas গেলে a মত্‌ দিতে হ’লে, বাঙলা ভাষাতত্ব আর বাঙলা 
ভাষার আলোচনার যে মূল্য আছে, সে-কথা সকলেই স্বীকার ক'র্বেন। 


K Sei 

এইবার অতি সংক্ষেপে বাঙালী জা”তের আর সভ্যতার উৎপত্তি-সন্বন্ধে . 
গোটাকতক কথা ব'লে আমার প্রবন্ধ শেষ ক'রুবো | নৃতত্ব-বিদ্ভার সাহাযো] 
এ-সম্বদ্ধে অনুসন্ধান চ+ল্ছে। কিন্ত নৃতত্ব-বিগ্তা যে কালের কথা নিয়ে’ 
আলোচনা age, সেটা হচ্ছে একরকম প্রেতিহাসিক কালের কথা । 
বাঙালী জা’তের ক্ৃষ্টিতে এই কয়টা বিভিন্ন মূল জা'তের উপাদান নাকি 
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৩৬ বাঙ্গালা ভাষাতত্বের ভূমিকা 


এসেছে :--[ ১ lag আর উচু-মাথা-ওয়ালা একটী জ্ঞাতি_North Indian 
‘Aryan’ Longheads: এই জা’ত্টীই হচ্ছে আধা-ভাষী জাতি, এই হ’ল 
অধিকাংশ নৃতত্ববিদের মতৃ-_-পাঞ্জাবে, রাজস্কানে, উত্তর-ভারতের ব্রাহ্মণাদি 
উচ্চবণের মধো এই শ্রেণীর শারীরিক সংস্থানটী খুব বেশ৷ পরিমাণে পাওয়া যায়; 
কিন্তু বাঙলা দেশেও ত্রাহ্ষণাদি উচ্চবর্ণের মধো এইরূপ লঙ্বা-মাখা-গুয়ালা লোক 
বেশী মেলে না, অতি অল্প-্বল্ম যা-কিছু পাওয়া যায়। [২] aa আর নীচু- 
মাথা-ওয়ালা একটী ss South Indian or Dravido-Munda Long- 
heads: আধুনিক দক্ষিণ-ভারতের ( তামিল দেশের ) দ্রাবিড়-ভাষীরা, আর 
কোল-জাতীয় লোকেরা এই শ্রেণীতে পড়ে । বাঙলা দেশের তথাকথিত নিয় 
শ্রেণীর মধ্যে এই-জাতীয় মন্তকাকৃতি বিশুদ্ধভাৰে কিছু কিছু পাওয়। যায়। 
[৩] গোল-মাথা-গ্ুয়াল। একটা জাভি--4811)17)6 10711769808: এদের 
সরল নাক, মুখে দাড়ী-গৌকফের প্রাচুষা ; সিন্ধু প্রদেশে, গুজরাটে, মধা-ভারতে, 
কর্ণাটকে, অন্ধ এদের বাস ছিল,--এইরূপ মস্তাকারুতির লোক এষ্ট-সব 
দেশে এখনও বেশী ক'রে দেখা যায়; বাঙলা দেশে এইরূপ লোকেরই প্রাচুষ্য* 
বেশী, বিশেষ করে ভদ্রজাতির মধ্যে ;_-সাধারণ বাঙালী গোল-মাথা-ওয়াল।--. 
পাঞ্াবীদের মতন লম্বা-মাথা-ওয়ালা নয়; এই গোল-মাথা-ওয়াল| জাতি আদিম 
অবস্থায়, বৈদিক যুগের পূর্বে, ভাবার আর সভ্যতায় কি ছিল ভা এখনও sta 
যায়-নি”_আর এরা কবে, কোথা থেকে, ভারতবর্ষে এসেছিল, তাও জানী। 
যায়নি; তবে এদের অন্থন্ধপ গোল-মাথা-ওয়ালা জাতি ভারতের বাইরে ap 
জেশে পাওয়া যায়। [৪] গোল-মাথা-ওয়াল আর-একটী জ্াতি__ 
Mongolian Shortheads: এরা মোঙ্গোল-জাতীয় লোক, নাক চেপটা, 
গালের হাড় উচু, গৌফ-দাড়ী কম; উত্তর- আর পূর্ব-ৰঙ্গের বাঙালী জন- 
সাধারণের মধ্যে এই উপাদান বেশী ক'রে পাওয়া বায়। এই চার প্রকার 
জাতের মিশ্রণে আধুনিক বাঙালী । এই চার জা’ত্‌ ছাড়া, দগিণ-ভারতের আর 
এশিয়ার অন্যান্য ভূভাগের মতন, বাঙলা দেশে Negrito “নিগ্রোৰটু” (অর্থাৎ 

'ক্ষ্জাকার নিগ্রো?) অথবা Negroid অর্থাৎ 'নিগ্রো-রূপ, পধ্যায়ের জাতির 











বাঙল। ভাষা আর বাঙালী জাতের গোড়ার কথ ৩১ 


অত্তিত্ব-সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ মেলে a, বাঙালী জাতিতে এই উপাদান খুব 
সম্ভব নেই । (কিন্তু বাঙলার প্রতান্তছেশে, রাজমহল পাহাড়ের দ্রাবিড়-ভাষী 
'মালের্‌ বা “মাল-পাহাড়ী” জাতির মধ্যে, আর আসামের নাগাদের get, 
নিগ্রোবটু বা নিগ্রো-ন্ধপ জাতির কিছু-কিছু মিশ্রণের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে । ) 
(Risley রিজ্লিপ্রমুখ ছুই-একজন নৃতত্ববিৎ মনে ক’রুতেন যে, প্রধানতো 
[২] আর [ ৪ Lag সংমিশ্রণ হওয়ায় গোল-মাথা-ওয়ালা বাঙালী জাতির 
উৎপত্ৰি। কিন্ত এই মত্‌ এখন সকলে মানেন না। 

যাই হোক, উপরে নিদিষ্ট এই চার মৌলিক জাতির সংযোগে বা সংমিশ্রণে 
আধুনিক বাঙলা-ভাষী জন-সমষ্টির Saa হচ্ছে মোটামুটি-ভাবে 
নৃতত্ববিদ্যার 'আবিষ্কার। এতে ভাষা- বা সভ্যতা -সম্বন্ধে কিছু বলা zing 
খালি মানুষের দেহের সমাবেশ নিয়ে’ তার মৌলিক ae স্থির কর্বা 
প্রয়াসের উপর এই আবিষ্কার প্রতিষ্ঠিত । [ ১ ]-শ্রেণীর লোকেরা-ই যে বৈদিক 
আধ্যভাষী,_-উত্তর-ভারতের পাঞ্জাবে রাজস্থানে যুক্ত-প্রদেশে আধুনিক ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয় প্রভৃতির পূর্ব-পুরুষ, এটা এখন একরকম সর্ববাদিসম্মতি-ক্রমে গৃহীত 
হ?য়েছে। কিন্ত বাঙালীর মধো, এমন কি উচ্চ-শ্রেণীর বাঙালীর মধোন্ড, এই 
শ্রেণীর মানুষ অপেক্ষাকৃত অনেক কম-_এটা একটা প্রণিধান-যোগা বিষয় | 
[ ২ Loes লোকেরা যে তামিল- আর কোল-ভাষী জাতিদের অনেকের 
পূর্বপুরুষ, এটাও মানা হয়| বাঙল! দেশে নিম্মশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে এইরূপ 
আকুতি পাওয়া যায়, একথা আগেই বলেছি । [৪ ]-শ্রেণীর লোকেরা, 
বাঙলা-ভাষী- হয়ে বাঙালী জাতির অঙ্গীভূত হবার পর্বে, অস্ততো বেশীর ভাগ যে 
ভোট-চীনা গোষ্ঠীর ভাষা ব’ল্ত, সে বিষয়ে সন্দেহ করবার বিশেষ কিছু নেই । 

খালি dea sie [ ৩ ]-শ্রেণীর Alpine Shortheade-দের নিয়ে’ | 
এদের ভাষা কি ছিল? জ্রাবিড়, না কোল, না আধা, না ভোট-চীনা--না 
অধুনা-লুপ্ক আর-কোনও ভাষা-গোষ্ঠীর ভাষা? ভারতে অধুনা বিছ্যমান এই 
চারিটী ভাষ|-গোষ্ীর মধ্যে, খুব সম্ভব কোল ভাষা সব-চেয়ে আগেকার কাল 
থেকে ভারতবর্ষে বলা হ'ত, এইরূপ অনুমান হয়। দ্রাবিড় ভাষা তা*র পরে 








E a 








৩২ বাঙ্গালা ভাষাতত্বের ভূমিকা! 


আসে; আর তা”র পরে আধ্য আর ভোট-চীনা। এই চারিটী গোষ্ঠী ব্যতিরেকে 
পঞ্চম কোনও ভাষা-গোষ্ঠীর অস্তিত্ব-সন্বন্ধে প্রমাণ এখনও কিছু পাওয়া যায়-নি। 
হয়-তো। পরে পাওয়া যেতে aal কিন্তু [ ৩ ]-শ্রেণীর Alpine Short: 
heads-দের ভাষা-সন্বন্ধে এখন কী seid কর! যেতে পারে? ge 
প্রযাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় তার Indo-Aryan Races নামক অতি মৌলিক 
তথ্যপূৰ্ণ নৃতত্ববিদ্যা-বিষয়ক বইয়ে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, আমাদের 
| ৩7-শরণীর এই Alpine Shortheads-র1, [ > ]-শ্রেণীর লোকেদের মতো 
'আধ্যভাষী-ই ছিল; আর তী'র এই মত. বিদেশেরও নৃতত্ববিৎ কেউ-কেউ 
গ্রহণও ক'রেছেন। কিন্তু এই মত. সকলের মনঃপূত হয় না। আমার মনে 
হয়--আর এ বিষয়ে নৃতব্বিৎ পণ্ডিত কারো-কারে! deg আমার অন্কৃল__ 
যে এই [ ৩ ]-শ্রেণীর লোকেরা নবাগত আধ্ায অথবা মোঙ্গোলগের ভাষা ৰ’ল্ত 
না।-__সম্ভবতো তা’রা দ্রাবিড় বা কোল ভাষা ব'ল্ত; কিংবা অধুনা-লুপ্ত অন্ত 
কোনও অনাধ্য ভাষা বলত । dai বয়ে আধা আর গাঙ্গেয় সভ্যতা এতিহাসিক 
যুগে ( অর্থাৎ যে যুগের খবর মানুষের লেখা বইয়ে আমরা পাই সেই যুগে ) 
গঠিত আর পুষ্ট হয়েছিল ;__-আধ্য ভাষা, উত্তর-ভারত অর্থাৎ এখনকার সংযুক্ত- 
প্রদেশ আর বিহার থেকে আগত বিশুদ্ধ বা মিশ্র [ ১ ]-শ্রেণীর ওঁপনিবেশিকের 
মুখে বাঙলা দেশে প্রন্যত হবার পূর্বে, বাঙলা দেশে [ ২], [৩] আর [ ৪ ]- 
শ্রেণীর যে অধিবাসীরা বাল করত, তা”রা যে আর্ধা-ভাষী ছিল না, এ কথা 
বললে অযৌক্তিক কথা বলা হয় না। বাঙলার অধিবাসীদের মূল উৎপত্তি 
যে ভিন্ন-ভিন্ন জাতি থেকেই হোক্‌, যতটুকু খবর আমাদের জানা গিয়েছে er 
থেকে, তা'রা ( উত্তর-ভারত থেকে আধ্য ভাবার আগমনের পূর্বে ) অনাধ্য-ভাষী 
. ছিল ব’লেই অনুমান হয়। যে-সমন্ত আৰ্য্য ভাষী লোক উত্তর-ভারত আর বিহার 
থেকে বাঙলায় আসে, তারা সকঙ্গেই বিশুদ্ধ [১ ]-শ্রেণীর লোক ছিল না 
কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ বা ছত্রী বা পাঞ্জাবীদের মতন তা’রা সকলেই লঙ্বা-মাথা-ওয়ালা 
লোক ছিল না, এ কথাও ব'ল্‌তে হয়। কারণ উত্তর-ভারত থেকে ভাষায় আর্ধা 
কিন্তু উৎপত্তিতে অনাধ্য বহু “লাক ও বাঙলা দেশে এসেছিল। সে যাই erg 


A 





বাঙলা ভাষ। আর বাঙালী জা'তের গোড়ার কথা ৩৩ 


বাঙলা দেশে আধ্য ভাষার আগমনের পূর্বে, কোল আর দ্রাবিড়, আর উত্তর-পূর্ব- 
অঞ্চলে ভোট-চীনা, এই তিনটা ভাষারই অস্তিত্বের প্রমাণ পাই-_গোল-মাথা 
Alpine Shorthead-দের মধ্যে অন্য কোনও ভাষা ছিল কিনা জান্বার উপায় 
নেই | এটা অসম্ভব নয় যে, তারা [১]-শ্রেণীর আধ্যদের আস্বার আগে, 
[২]-শ্রেণীর ভাষা কোল আর দ্রাবিড় গ্রহণ ক'রেছিল ; আর বাঙলা দেশের 
প্রচলিত ভাষাগুলির সমাবেশ, আর কোল, দ্রাবিড়, ভোট-চীনা ছাড়া অন্য 
ভাষার অস্তিত্বের প্রমাণের অভাবে, [২]-শ্রেণীর লোকেরা, আধাদের আগমনের 
কালে যে ভাষায় দ্রাবিড় আর কোল-ই ছিল, এই অঙ্ুুমান মেনে নিতে প্রবৃত্তি 
হয়_-এর বিরুদ্ধে অন্ত কোনও যুক্তি মনে লাগে না। সমস্ত উত্তর-ভারতময়-_ 
বাঙলা দেশকেও ধ'রে-দ্রাবিড়- আর কোল-ভাষী লোকদের অবস্থানের পক্ষে 
প্রমাণ আর যুক্তি বিস্তর আছে ;-_কিন্ত কোল-দ্রাবিড়ের বাইরে, আর ভোট- 
চীনা ছাড়া, অন্য কোনও অনাধ্য ভাষার বিদ্যমানতা-স্বন্ধে প্রমাণের আর যুক্তির 
একাস্ত অভাব । J 

এখন এ বিষয়ে প্রাচীন সাহিত্য, ভাষাতত্ব আর ইতিহাস আমাদের কতটা 
সাহায্য করে, দেখা যাক । 

আমাদের প্রাচীনতম বই বেদ থেকে আৰ্য্য, আর অনাধা, এই দুই বিশিষ্ট 
শ্রেণীর লোকের কথা জান্তে পারি। আধুনিক ভারতে এই পার্থকটুকু 
প্রচ্ছন্ন বা প্রকট অবস্থায় এখনও বিদ্যমান আছে__দৈহিক গঠনে, বর্ণে, মানসিক 
প্রবণত্তাতে, বীতি-নীতিতে, আর কচিৎ ভাষায়। বহু শতাব্দী ধ'রে এই ছুই 
শ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা আর ভাবের আদান-প্রদানের 
ফলে, মুল পার্থকাটুকু অনেকটা চলে গিয়ে দুই প্ররুতি মিশে” নোতুন একটি 
প্রকৃতির স্থষ্টি হয়েছে, তা”তে দুই মূল উপাদীনের পার্থকা সহজে ধরতে পারা 
যায়না । আধা আর অনার্ধা হচ্ছে টানা আর প’ড়েনের সুতো, এই দুইয়ের 


‘যোগে তৈরী হ”য়েছে আমাদের হিন্দু জাতি, ধর্ম আর সমাজের ধৃপ-ছায়া ag 


যার! ধর্ম আর স্বজাতি-গ্রীতির সঙ্গে ইতিহাসকে মিশিয়ে ফেলেন, তারা ছাড়া 


আর সকলেই, আধেরা ভারতের বাইরে থেকে এসেছিলেন, এ কথা এখন 
32037 B.T. - 
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৩৪ বাঙ্গল! ভাষাতবের ভূমিকা 


মানেনল। আধাদের আগমনের পূর্বে ভারতে ছু*টি বড়ো অনার্ধা জাত বাস 
ক’রত--দ্রাবিড আর কোল । আধ্যোর! এল’ পূর্ব-পারস্ত হয়ে ভারতবর্ষে-- 
কোন্‌ দেশ থেকে তা”রা এল", তা” আমরা জানি না। তবে অস্ততে। ভাষায় 
আর সভ্যতায় যারা তাদের জ্ঞাতি, এমন সব জা”্ত্‌ পাওয়া যায় পারস্তে, 
আর্ষেনিয়্া় আর ইউরোপের প্রায় সর্বত্র | কেউ-কেউ অনুমান করেন, আদি 
আধাদের বাস ছিল দক্ষিণ-রুষদেশে ; কারো মতে, জার্মানীতে ; কেউ বা বলেন, 
লিখুআনিয়াম় ; কেউ বা বলেন, হঙ্গেরীতে ;_-আমাদের ছেলেবেলায় ইস্থুলের 
ইতিহাসে পড়া ঘধ্য-এশিয়াকে এখন অনেকেই মানেন ail সে যা” হোক্‌, 
আধ্যেরা ভারতে এল’, তা*দের বৈদিক ভাষা, তাদের বেদের কবিতা, তা’দের 
ধর্ম, তা'দের সামাজিক বিধি-নিয়ম, আর তা*দের প্রচণ্ড সংঘ-বদ্ধ শক্তি নিয়ে’ । 
তাদের কতক অংশ পারস্তেই রয়ে গেল। ভারতে এসে’ প্রথমটা পাঞ্জাবে 
তা+দের বাস হ’ল। দেশটা কিন্ত খালি ছিল না; এখানে সুসভা দাস” a 
দ্রাবিড় জা’ত্‌ বাস ege: আর তা'দের তুলনায় বোধ-হয় কিছু কম সভা, 
কোলেরাও ছিল,__সমস্ত দেশটা জুড়ে-ই ছিল। আধ্যেরা আস্তে, era 
সসম্্রমে দেশ ছেড়ে দিয়ে Era গেল না, মাতৃভূমি-রক্ষার জন্যে দাড়াল’ । 
প্রথমটা আধা-অনাযোর সংঘাত ঘ’টুল, আর এই সংঘাতে, পাঞ্জাবে আর্ধোরাই 
জয়ী হ’ল, .কিন্তু সিন্ধুদেশের সুসভ্য অনাধ্যের কাছ থেকে (ভাষায় 
এরা কি ছিল এখনও তা” জানা যায়-নি, তবে সম্ভবতে] তার! ড্রাবিড়-ভাষী 
ছিল) আধ্যেরা সম্ভবতো এমনি বাধা পেয়েছিল যে, বহু শতাব্দী* ধরে 
ওদিকে আর তা’রা এগোল" না, পূর্ব দিকে গঙ্গা-যমুনার দেশের দিকেই 
ছড়িয়ে” ap al আধ্যেরা তো অনাধ্যদের দেশ দখল ক”রে তাদের উপর 
রাজা হ’য়ে ব'স্ল। যদিও অনাধ্যেরা একেবারে সমূলে উচ্ছিন্ন হ’ল না, তবু 
আয্যের তীব্র আক্রমণে তা'দের জাতীয় সংহতি-শক্তির নাশ হল। তারা 
সব বিষয়ে আরাদের প্রভু বলে মেনে নিলে» তা”দের ভাষা নিলে, তা’দের 
ধর্ম নিলে। কিন্তু আধ্যেরা ছিল সংখ্যায় কম, ema নিজেরাও অনাধ্যের 
প্রতিবেশ-প্রভাব থেকে মুক্ত থাকৃতে পারলে না। অনার্ধ্যের ধর্মের আর ' 
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বাঙলা ভাষা আর বাঙালী জাতের গোড়ার কথা ৩৫ 


মনোভাবের প্রভাব ক্রমে আধ্যদের মধ্যেও এল’। অনাধ্যদের ভাষার 
অনেক শব্দ আধ্োরা গোড়া থেকেই নিতে আরম্ভ ক'রেছিল। অনাধ্যোরা 
মথন দলে-দলে আধোর ভাষা গ্রহণ ক'র্তে লাগল, তখন তাদের মুখে 
আধা ভাষ! স্বভাবতো-ই বদলে গেল’ ; বিশুদ্ধ জাত. আধ্যদের ব্যবহৃত আধ্য 
ভাষা-ও, অনায্যের Tags আধ্য ভাষার ছোয়াচে পড়ে, তা’র বিশুদ্ধি রাখ তে 
পারুলে ai 

ধগৃবেদের যুগের পর আধ্যেরা তা'দের ভাষা নিয়ে’ উত্তর-ভারতে বিহার 
পর্য্যন্ত ছড়িয়েঃ প’ড়ল। এই সময়ে বেদের মন্ত্রচনার যুগের অবসান হ’ল, 
ত্রাহ্ধণ-গ্রন্থের যুগ এল’ । বেদের মন্ত্র-আলোচনা, যজ্ঞ-সংক্রান্ত সব খু টি-নাটী, 
আর দার্শনিক তত্ব-আলোচনা, আর প্রাচীন কিংবদস্তী--এই-সব নিয়ে? ব্রাহ্মণ- 
গ্রন্থ । পুব-আফগানিস্থান থেকে বিহার পর্য্যন্ত, এই বিশাল ভূখণ্ডে যে-সমস্ত 
দ্রাবড়।আর কোল লোক বাস কা'রৃতঃ তা’রা আধ্য ভাষা নিয়ে, আধ্যদের 
পুরোহিত আর আধ্য ধর্ম মেনে নিয়ে”, আধ্য বা হিন্দু সমাজের অস্তভূক্ত হ'য়ে 
যায়। এই অনাধ্যদের রাজারা অনেক সময়ে ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী ক'রত, আর সে 
দাঁবী প্রায় গ্রাহা-ও হণ্ত--ভাষা-সন্ধট আর ধর্ম-সঙ্কট যখন আর নেই, তখন 
আর কোনও বাধা ছিল না ; আর এদের আগেকার ধর্মের পুরোহিত-বংশের 
লোকেরাও অনেক সময়ে ব্রাহ্মণত্ব নিয়ে’ ব'স্ত। পূর্বদিকে আধা ভাষা এগোতে 
লাগ্ল।$ কিন্তু খাটি আধ্যদের সংখ্যা পূর্বদেশে কখনই প্রবল ছিল না) 
আঘারুত অনার্ষে)র দ্বারাই এই আধ্ধাভাষা-প্রচারের কাজের খুব সাহায্য হ’য়েছে। 
খাটি আধ্য erg গান্ধার বা কেকয় বা মদ্র বা কুরু-পাধশালের ঘরবাড়ী ছেড়ে, 
বিশেষ আবশ্যক না হ’লে পূর্বদেশে আস্ত না। ব্রাহ্মাণ-গ্রন্থের যুগের শেষ 
ভাগ নিয়ে’ eg আরণ্যক আর উপনিষদের যুগ» তার পরই বুদ্ধদেব আর . 
মহাবীর-স্থামীর সময়। আরণ্যক আর উপনিষদের সময়ে বাঙলা দেশে 
আধ্যদের আগমন হয়-নি, আর বুদ্ধদেধের সময়েও নয়। বিহার-অঞ্চলে 
যে-সমস্ত আর্য প্রথম এসে বসবাস করে, তা'র! ঘর-বাসী ক্ৃষাণ-জাতীয় ছিল না, 
তা’র! ছিল যাযাবর বা ভব-ঘুরে” ; তারা তা'দের ঘোড়া-গোরু-ছাগল-ভেড়া 
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৩৬ বাঙ্গাল ভাষাতব্বের ভূমিক! 


নিয়ে’ ঘুরে” ঘুরে” বেড়াত’; পশ্চিমা ঘরবাসী চাষী আ্য্যেরা তা’দের নাম 
দিয়েছিল ‘ব্রাত্য’। তা’র! অবশ্য আধ্য ভাষা ব’ল্ত, কিন্তু তাদের আধ্য ভাষ। 
Geier আর কুরু-পাঞ্চাল-অঞ্চলের আর্ধাদের ভাষ! থেকে উচ্চারণে কতকটা 
আলাদ। eg গিয়েছিল ; আর তা’দের ধর্মও ছিল বৈদিক ধর্ম থেকে আলাদা__ 
খুব সম্ভব ema শিবের উপাসনা ক’র্ত, তা’রা বৈদিক যাগধজ্ঞ হোম অগ্নিপুঙ্জা 
ইত্যাদি ক'র্ত না, আর ত্রান্মণ-পুরোহিতকেও মান্ত না। বেদমাগাঁ পশ্চিমা 
আৰ্য্যের৷ এই-সব কারণে তা’দের অবজ্ঞা aide, এই erg ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে তাদের 
সম্বন্ধে নানান্‌ নিন্দার কথা লিখে’ গিয়েছে। কিন্তু এরা যে আর্ধ্য ছিল, 
আর আর্য ভাষা ব’ল্ত (যদিও এদের উচ্চারণ ঠিক ছিল না), ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে 
এ কথা-ও স্বীকার করা হয়েছে; আর বৈদিক অর্য্যেরা এদের শুদ্ধি করে 
বেদমা্গী ক'রে নিত’ খুব ;__-যে অনুষ্ঠানের দ্বারা এর! বৈদিক দীক্ষা নিত’, 
সে অনুষ্ঠানের নাম ছিল 'ব্রাত্য-স্তোম?। খুব সম্ভব এই ব্রাত্যর! অনার্ধা 
দ্রাবিড় লোকদের সঙ্গে কতকট! মিশে’ গিয়েছিল। সে যুগের জাতি-ভেদের 
এত কড়ান্কড়ি নিয়ম ছিল না, আর ব্রাত্য আর্য্যের! মধ্যদেশীয় আর্ধাদের দ্বার! 
স্বীকৃত বর্ণ-ভেদ মান্তই না। এই ব্রাত্য আৰ্য্যেরা বেদমার্গা আর্যদের আগে 
মগধ-অঞ্চলে উপনিবিষ্ট হয়; আর এটা খুবই সম্ভব যে তা’রা বৈদিক ধর্ম 
গ্রহণ ক’রুলেও, সে ধর্ম তাদের মধ্যে তেমন দৃঢ় হ'তে পারে-নি। তাই 
বৈদিক ধর্মের যন্ত-অন্ুষ্ঠানের বিরুদ্ধে যে ob বড়ো ধর্ম-মত প্রাচীনকালে 
ভারতবর্ষে উদ্ভূত হ'য়েছিল,--বৌদ্ব-মত আর জৈন-মত,__সেই obt মত এই 
মগধ-অঞ্চলেই উদ্দিত হয়, আর প্রথমে এখানকার লোকেদের auf প্রসার 
লাভ করে। 





্‌ চি) 
বুদ্ধদেবের সময়ের উত্তর ভারতবর্ষের আধা জনপদ বা রাজ্যের নামের একটা 
তালিকা প্রাচীন পালি সাহিত্যে পাওয়া যায় ; এই তালিকায় বাঙলা দেশের নাম 
নেই। বুদ্ধদেবের পূর্বকার এঁতরেয়-আরণ্যকের এক জায়গায় এ সম্বন্ধে এই 
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বাঙলা ভাষা আর বাঙালী জা’তের গোড়ার কথ! ৩৭ 


ইঙ্গিত আছে যে, বঙ্গ-, বগধ- বা মগধ- আর চেরপাদ-জাতীয় লোকেরা! মান্য 
নয়, তা’রা পক্ষী বা পক্ষিকল্প। এই থেকে মনে ক’র্তে পারা যায় যে, বাঙলার 
মতনই বগধ বা মগধও উক্ত আরণ্যক লেখার সময়ে আধ্যদের দ্বারা অধ্যুষিত 
হয়-নি; এই জাতীয় লোকের প্রতি অবজ্ঞ! প্রকাশ করেই এদের “বমাংসি' 
2 পাখী বলা হয়েছে । বুন্ধদেবের পরেকার বৌধা়ন-ধর্মন্যত্রে স্পষ্ট বলা! 
হ'য়েছে যে, উত্তর-ভারতের আধ ব্রাহ্মণ, বাঙলা দেশে এলে পরে তাকে স্বদেশে 
'ফরে!’ প্রায়শ্চিত্ত ক’র্তে হবে) অনার্য্য দেশ ব'লে বাঙলার প্রতি উত্তর-ভারতের 
আধ্যেরা এমনি বিরূপ ছিল a দেশের সম্বন্ধে ( তখনকার দিনে তারা পশ্চিম- 
বঙ্গকৈই ভালো রকম জান্ত, তাই পশ্চিম-বঙ্গের কথাই তা*রা বলে গিয়েছে ) 
আর একট] বদ্‌-নাম এই ছিল যে, এখানকার লোকেরা ভারী ap আর 
অভদ্র । জৈনদের প্রাচীন বইয়ে মহাবীর-স্বামীর সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, 
তিনি ag আর "oder দেশে অর্থাৎ রাঢ় আর স্থন্ধ দেশে ( অর্থাৎ পশ্চিম- 
বাঙ্গালায় ) গিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানকার লোক্ছরো da উপর কুকুর লেলিয়ে’ 
দিয়েছিল । 

' আমার মনে হয়, মৌধ্যেরাই সব প্রথম বাঙলা জয় ক’রে আধ্যাবর্তের 
সঙ্গে বাঙলার opp বন্ধন স্থাপন করেন। মৌধ্য-যুগ থেকেই মগধের রাজ- 
কর্মচারী, সৈনিক, বেণে’, ব্রাহ্মণ, শ্রমণ আর সাধারণ উপনিবেশিকেরা 
বাঙল| দেশে এসে বসবাস ক"র্‌তে থাকে, আর তা*দের দ্বারাই মগধের আধ্য/- 
ভাষ| বাঙলা দেশে আনীত আর স্থাপিত হয়। তা'র আগে হয়তো! দুণচার 
জন ব্যবসায়ী বা বৌদ্ধধর্ম-প্রচারক বা অন্য শ্রেণীর লোক, আধ্য-ভাষী পশ্চিম- 
দেশ থেকে অনাধ্য বাঙলায় যাওয়া-আসা ক’র্ত, কিন্তু মৌর্ধদের বিজয়ের 
ফলে রাজশক্তির প্রভাব-দ্বারাই আর্ধ ভাষা বাঙলা দেশে প্রচারিত হয়__-তা"র 
আগে বাঙলা দেশের স্থায়ী বাসিন্দা কেউ আর্ধ ভাষা ব’ল্ত বলে বোধ হয় 
না। দেশে নানা দ্রাবিড় আর কোল-জাতীয় লোকের বাস ছিল, তাদের 
নিজ-নিজ ভাষা, ধর্ম, আচার-ব্যবহার, সভ্যতা, রীতি-নীতি, সবই ছিল। 
অবশ্য, মৌর্যা-বিজয়ের আগে থেকেই, স্থসভ্য,. সমৃদ্ধ, আর্ধা-ভাষী প্রতিবেশী 





৩৮ বাঙ্গালা ভাষাতত্বের ভূমিকা 


মগধের আধ্য ভাষার প্রভাব বাঙলার অনার্যাদের উপর অল্প-স্থল্প এসে থাকৃতে 
পারে; কিন্তু দেশের জনসাধারণের কথা দূরে থাক, অভিজাত শ্রেণীর 
মধ্যেও আৰ্য্য ভাষা মত’ আগে অর্থাৎ মৌধ্যদের আগে গৃহীত হ’য়েছিল 
কিনা জানা যায় না। এখানে আপত্তি উঠতে পারে যে, তাঁহ’লে বাঙলা 
দেশের সিংহবাহু রাজার ছেলে বিজয়সিংহ কি ক'রে “হেলায় লঙ্কা করিল 
জয়’? বিজয়সিংহের সঙ্গীদের বংশধরেরাই তো সিংহলী ভাষা বলে, আর 
সিংহলী হচ্ছে আর্ধা ভাষা; তা-হ’লে, বিজয়সিংহ সদল-বলে বাঙলা থেকে 
গিয়ে’ থাকলে, তারা বাঙলা দেশ থেকেই তো! আর্ধ্য-ভাষ| নিয়ে” গিয়েছিল? 
বিজ্য়সিংহ বাঙলা দেশ থেকে গিয়ে’ থাকুলে, মোর্য্য-যুগের আগে থেকেই তো 
দেশে আধ। ভাষার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়ে যায় বটে। কিন্তু বিজফলিংহ 
বাঙলার লোক ছিলেন না; এ কথা শুনে অনেক বাঙালী চ*টে যাবেন, 
বা দুঃখিত হবেন। কিন্তু “দীপরংস আর wegen" বলে পালি ভাষায় 
লেখা সিংহলের যে দু’খানি প্রাচীন ইতিহাসে আমরা বিজয়সিংহের কথা 
পড়ি, সে eh আলোচনা করুলে, বিজয়সিংহ যে গুজরাটের লোক ছিলেন, 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে ail পালি বই অনুসারে বিজয়সিহহ ইচ্ছে 
‘লাল.’ (ei বা ‘লাড’ দেশের রাজার ছেলে; এই 'লাল. (ei 
বাঙলার "ag বা "ag নয়_-এ হচ্ছে গুজরাট, gra এক প্রাচীন নাম ছিল 
‘লাট’ বা 'লাড়”। “দীপরংস" আর “মহারংস-র মতে বিজ্য়সিংহ লঙ্কায় যা’বার 
সময়ে sam আর 'স্থপ্লারক+ বন্দর দু'টী ছয়ে যাচ্ছেন; এই দুই বন্দর 
এখনও গুজরাট-অঞ্চলে বিদ্যমান, এদের এখনকার নাম হচ্ছে 'ভরোচ” আর 
“সোপারা"। আর সিংহলী ভাষ! অনুশীলন ক'রে জরমান বিদ্বান Geiger 
গাইগার সাহেব দেখিয়েছেন যে, পশ্চিম-ভারতের প্রারুত ভাষার সঙ্গে এর 
যোগ আছে, মাগধী ভাষার সঙ্গে নয়। সিংহলীর সঙ্গে গুজরাট আর মহারাষ্ট- 
অঞ্চলের ভাষার ধে-রকম যোগ আছে, সে-রকম যোগ বাঙলার সঙ্গে যে নেই, 
তা’র সম্বন্ধে আমি একটা প্রমাণ পেয়েছি। আধুনিক ভারতীয় আরা আর 
দ্রাবিড় ভাষাগুলিতে ‘প্রতিধ্বনি’ বা ‘অঙগকার’ শব্দের রীতি আছে । কোনও 
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বাঙলা ভাষ! আর বাঙালী জা’তের গোড়ার কথা ৩৯ 


“ব্দের দ্বারা প্রকাশিত ভাবের অনুরূপ বা সংশ্লিষ্ট ভাব প্রকাশ ক’রুতে হ’লে 
আধুনিক আৰ্য্য আর দ্রাবিড় ভাষাগুলিতে সেই শব্দটাকে আংশিকভাবে দ্বিত্ 
ক'রে বলা হয়,_তার আগ্য ধবনিটার বদলে অন্য একটী ধ্বনি বসিয়ে’ বলা 
হয়। ঘযেমন--বাঙলায় ‘ঘোড়া-টোড়া’, মৈথিলীতে “ঘোরা-তোরা', হিন্দীতে 
“ঘোড়া-উড়া”, গুজরাটাতে “ঘোড়ো-বোড়ো', মারহাট্রীতে ‘ঘোড়া-বিড়া*, তামিলে 
'কুতিরৈ-কিতিরৈ” ইত্যাদি দেখা যায় যে, বাঙলা ভাষায় ( অন্তত! পশ্চিম- 
বঙ্গের ভাষায়) মূল ধ্বনিটার স্থানে বাবহৃত নোতুন ধ্বনিটী হচ্ছে "ër, 
মৈথিলীতে ‘ত’, হিন্দীতে "EI. গুজরাটীতে ‘ব’, মারহাক্ট্রীতে ‘বি’, আর দ্রাবিড় 
ভাষাগুলিতে ‘কি’ বা ‘ক’ বা ‘গ’; আর ওদিকে সিংহলীতে দেখা যায় যে, 
এইরূপ স্থলে "ar ব্যবহৃত হয়, গুজরাটা মার্হাট্রীর মতন,_-বাঙলার মতন 
‘ট’ বা মৈধিলীর মতন ‘ত’ অথবা হিন্দীর মতন ‘উ’ নয়; যেমন সিংহলী 
“অশ্থয়-বশ্বয়'_-বাডঙ্গা “অশ্ব-টশ্ব' ; সিংহলী “দৎ-বৎ_বাঙলা ‘দাত-ট ত’, 
কিন্তু গুজরাটা “ঈ(ত-বাত+, মারহাট্রটী ‘দাত-বিত’। এই বিষয়ে সিংহলীর সঙ্গে 
পঠ্চিম ভারতের ভাষার আশ্চধ্য মিল দেখা যাচ্ছে,_এই মিল হচ্ছে এদের 
মৌলিক যোগের ফল ; এইরূপ অন্ুকার শব্দ-ব্যবহারে, অন্য ভাষার প্রভাবের 
কথা আমরা কল্পনা ক’র্তে পারি না। বিজয়দিংহের দল, অর্থাৎ সিংহলের 
প্রথম আর্ধ্য-ভাষী উপনিবেশকেরা লালু, অর্থাৎ লাড়, লাট বা গুজরাট থেকেই 
গিয়েছিল, বাঙলা থেকে নয় +_-অন্রকারধ্বনিতে ‘ব’ ব্যবহার করে এমন 
পশ্চিম-ভারতের প্রাকৃত ভাষা-ই তা’রা মাতৃভাষা হিসেবে সঙ্গে নিয়ে’ গিয়েছিল। 
এ-ছাড়া Afs সপ্তম শতকের প্রথমে চীনা পরিব্রাজক Hiuen 'Thsang 
হিউএন্-থ.সাঙ্‌ তার ্রমণ-বৃত্তান্তে আধ্যদের সিংহল-জয়ের কথা ব'লে গিয়েছেন; 
তা’র শোনা কিংবদন্তী কিন্তু পালি বইয়ের কিংবদস্তীর সঙ্গে মেলে air . 
শোনা কথা-মত, প্রথম ভারতীয় ওুপনিবেশিকেরা দক্ষিণ-ভারতের কোনও 
স্থানের লোক । কাজেই, বিজয় যখন বাঙলার-ই লোক নন, তখন তার 
কাহিনী থেকে গ্রীষ্ট-পূর্ব ৫০*-র দিকের বাঙলার সম্বন্ধে কিছু অনুমান কর্বার 
অধিকার আমাদের নেই । 8 
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৪০ বাঙ্গাল! ভাষাতত্বের ভূমিক! 


বাঙলা দেশে যে অনার্ধ্যের বসতি ছিল, তা" আমরা এ দেশের প্রত্যান্তভাগে 
এখনও অনাধ্য জা'তের বাস দেখে অনুমান করতে পারি। বাঙলা দেশের 
আদিম অধিবাসীদের অনাধ্য-ভাষিতার আর-একটা প্রমাণ আমরা পাই বাঙলার 
গ্রাম আর পল্লীর নাম থেকে--পুরানো! বাঙলার তাম্রশাসনে প্রাপ্ত নামের কথা 
বল্বার সময়ে এ বিষয়ের উল্লেখ করেছি । পশ্চিম-বাঙলায় ভূমিজ, সাওঁতাল, 
ওরাও, মাল-পাহাডীবা এখনও বিদ্যমান ; উত্তর-বাঙলায় আর পূর্ব-বাঙলায় 
ভোটব্রন্দ বা যোঙ্গোল জাতীয় অনাৰ্য্য এখনও রয়েছে ২ চোখের সামনে এরা 
বাঙালী হ’চ্ছে_হিন্দু হ'চ্ছে, খ্রীষ্টান eme, মুসলমানও হ'চ্ছে। মোর্য্য-যুগ বা 
তা'র আগে থেকে, প্রায় আড়াই হাজার বছর ধ'রে, এই রকমটা Sr 
আস্ছে। বিহার আর উত্তর ভারতের আধ্য-ভাষী হিন্দু আর বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠাপন্ন 
মগধ দেশের প্রতিনিধি হ'য়ে বাঙলার এল'। বাজার ভাষা ধর্মের ভাষা, 
সভ্যতার ভাষ। হিসেবে এদের ভাষা, অনার্য্য-ভাষী বাঙালীর পূর্ব-পুরুষের মধ্যে 
প্রচারিত হ'তে লাগ্ল। অনুমান করা যেতে পারে, দেশে সনার্য্য অধিবাসীদের 
মধ্যে Arem অভাব ছিল, কারণ এ দেশে তিনটা ভিন্ন ভিন্ন অনার্ধ্য-ভাষী 
জা’ত ( এদের মৌলিক উৎপত্তি যাই হ’ক্‌ ) তাদের নিজ-নিজ ভাষা নিয়ে’ 
রীতিনীতি নিয়ে বাস ক'র্ত--কোল, দ্রাবিড় আর মোঙ্গোল। কোথাও 
কোথাও বা Dravidian 15010100808, Alpine Shortheads আর Mongol 
Shortheads, a দ্রাবিড়-ভাষী, কোল-ভাষী, মোঙ্গোল-ভ'ষী এই তিন 
জা'তের মধ্যে ছু'্টাতে বা তিনটাতে মিলে’-মিশে’ আধ্য-ভাষীদের আস্বার 
আগেই মিশ্র জ্ঞা’তের স্বষ্টি করেছিল, আর সেই-সব মিশ্র জ্ঞা’তের মধ্যে এই 
তিনটা ভাষার একটী-ই প্রচলিত ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের ঠিক 
খবরটী জান্বার উপায় নেই! বাঙলা দেশে দ্রাবিড়-, কোল- আর মোঙ্গোল- 
ভাষীদের সমাবেশ কি রকম ভাবে ছিল, তার এক রকম মোটামুটা ধারণা 
ক'রূতে পারি বটে,_কোলেরা প্রান্থ সমস্ত দেশটী জুড়ে ছিল, দ্রাবিড়েরা ছিল 
বেশীর ভাগ পশ্চিম-বঙ্গে, আর মোঙ্গোলেরা ছিল পূর্ব-বঙ্গে আর উত্তর-বঙ্গে, 
এইরূপই অনুমান ei Ten এদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক কি ছিল, ভাবের, 
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ভাষার, সভ্যতার আদান-প্রদানই বা কিরকম হ’ত, তাদের মধ্য মিশ্রণ কি 
ভাবে হ'ত, দেশের প্রকৃত অবস্থা অনার্ধ/-যুগে কিরকম ছিল,-এ-সব জানবার 
কোনও পথ নেই। আৰ্য্য ভাষার উপর দ্রাবিড-প্রভাব নিয়ে আলোচন! 
কিছু-কিছু ভয়ে শিয়েছে। সম্প্রতি Jean Przyluski a প শিলুসকি 
নামে একজন ফরাসী পণ্ডিত, কোল ভাষা যে বিরাট্‌ Austrie অস্টিক 
ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্গত (যে ভাষা-গোগঠী ভারত থেকে [Indo-China 
হন্দোচীন আরু [ndonesia ইন্দোনেসিয়! বা দ্বীপময় ভারত হ'য়ে, সুদূর 
প্রশাস্ত-মহাসাগরের Melanesian নমেলানেসীয় আর Polynesian 
পলিনেসীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্যান্ত বিস্তৃত), আৰ্য্য ভাষার উপর তা’র প্রভাব নিয়ে’ 
অনুসন্ধান ক’রুছেন। তাঁর অন্যসন্ধানের ফলে, বাঙলা দেশে আর বাঙলার 
বাইরের কোলেদের আর তা'দের জ্ঞাতিদের ভাষা থেকে সংস্কৃতে আর 
প্রাকৃতে কি রকমের শব্দ নেওয়া হয়েছিল, তার খবর আমরা কিছু-কিছু 
পাচ্ছি; আর তার দ্বারা কোলেদের সভাতা-সম্বন্ধে কিছু-কিছু তথা-লাভও 
হ’চ্ছে । এইরূপ টুকিটাকী খবরে মনট! খুশী হয় না_কিন্ত আমরা নাচার, 
আমাদের পূরো অবস্থাটা জান্বার আর পথ নেই। কারণ, দেড় হাজার 
বছর হ'য়ে গেল, বাঙলার এই-সব অনার্যয-ভাষী লোক আর্ধা ভাষা গ্রহণ ক'রে 
হি দু হ’য়ে গিয়েছে__তাদের প্রাচীন চাল-চলন একেবারে ভুলে’ গিয়েছে, বা বহু 
স্থলে আর্ধাত্বের আবরণে ঢেকে ফেলেছে, তারা অনাচরণীয় আধুনিক 
কালের নানা জা'তে পরিণত হয়েছে । কিছু-কিছু পরিমাণে তা"রা ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্যও হয়েছেঃ আবার আজকাল Neo-Hinduism বা নবা- 
হিন্দুয়ানী আর ইউরোপীয়দের ছার! পুনর্গঠিত আধ্য-্রেষটত্বাত্মক ইতিহাস-চর্চার 
ফলে, নোতুন ক'রে এই-সব জা’ত দ্বিজ বা আৰ্য্য জাতির সামিল হবার চেষ্টা, 
ক’বুছে ; আর এইভাবে, রহস্তটা না বুঝে-ও, উত্তর-ভারতের আধ্যদের সৃষ্ট 
জাতি-ভেদের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিবাদ ঘোষণা ক’রছে। চীনা পরিব্রাজক 
Hiuen Thang হিউএন্-থ্সাঙ্‌ যখন সপ্তম শতকের প্রথমে ভারতে আসেন, 
তখন তিনি বাঙলা দেশটাও ঘুরে যান। * তিনি এই দেশের সভ্যতা, 





৪২ বাঙ্গাল! ভাষাতত্বের ভূমিকা 


বিদ্যা-আর ভাষা-সম্বন্ধে যা” ব’লে গিয়েছেন, ত!’ থেকে মনে হয় যে, তখন সারা 
বাঙলা দেশটা মোটামুটী আধ্য-ভাষী হ'য়ে গিয়েছিল, আর সংস্কৃত বা অন্য বিদ্যার 
আলোচনা ত্রান্ধণা, জৈন আর বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে-সঙ্গে দেশময় বিস্তৃত হয়ে 
পড়েছিল । কিন্তু তখন উড়িস্া! আর্ধা-ভাষী হয়-নি-_হিউএন্‌-থ. সাঙ্‌ স্পষ্ট বালে 
গিয়েছেন যে, উড়িস্যা-অঞ্চলের ep আর অন্য-অন্ ভ্ঞাতি অনার্যা ভাষা ব'ল্‌তো । 
মৌর্য-যুগ থেকে আরম্ত ক'রে হিউএন্‌-থ সাঙের সময়--শ্রীঃ পৃঃ ৪খ থেকে খ্ৰীষ্টীয় 
৭ম শতক--এই কয় শ’ বছরের মধ্যে বাঙালী ব’লে একটী বিশিষ্ট জাতির 
সৃষ্টি হয়ঃ অনার্যা--কোল, দ্রাবিড়, মোঙ্গোল, আর হয়তেো| কোনও অজ্ঞাত- 
ভাষা-ভাষী Longheads লক্বা-মাথা, Alpine আল্লাইন গোল-মাথা আর 
Mong০l মোঙ্গোলদের যেন এক কড়ায় ঢেলে গলিয়ে’, নিয়ে? আধ ভাষা, 
আর্য সভাভা, আর ত্রাঙ্গণা বৌদ্ধ আর জৈন ধর্মের ছাচে ফেলে, আমাদের 
পূর্ব-পুরুষ এই আদি-বাঙালী জাতির উদ্ভব হয়। এই জাতির সৃষ্টিতে, পশ্চিম 
থেকে আগত ব্ৰাহ্মণ আর অন্ত উচ্চ বর্কে ও কিছু-কিছু পরিমাণে গ্রহণ করা 
হ”য়েছে। বাঙলায় আর্ধা-প্রসারের সময় থেকেই, বিশেষতো ব্রাহ্গণাধর্মের 
পৃষ্ঠপোষক গুপ্তবংশীয়্ সম্রাটদের সময় থেকে, উত্তর-ভারতের ( মধাদেশের a 
আধ্যাবর্তের ) ব্রাহ্মণদের এ দেশে এনে”, ভূমি দিয়ে’ বৃত্তি দিয়ে’ বসানো erg 
যাতে Grat এই পাগুব-বজিত দেশে বৈদিক আর পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম আর 
সংস্কৃত সাহিত্যকে স্থাপিত ease পারেন / আর এটা খুবই সম্ভব যে, এই- 
সব আধ্যাবর্তীয় ব্রাহ্মণ বাঙলায় এসে উত্তর-ভারতের সঙ্গে তা'দের যোগ হারিয়ে” 
ফেলেন, আর অতীতের অন্ধকারময় যুগে-*যার কোনও ইতিহাস আমাদের 
নেই সেই যুগে--স্থানীয় ব্ণ-ত্রাহ্মণদের সঙ্গে, বা ব্রাহ্মণেতর অন্য জা’তের 
সঙ্গে, বৈবাহিক সুত্রে মিশে” গিয়েছিলেন। ন্ৃতত্ববিগ্ভা বলে একটা নোতুন 
বিদ্যা আমাদের এই বলছে যে, দৈহিক গঠনে সাধারণ বাঙালী ব্রাহ্মণের 
সঙ্গে বাঙলার ত্রাহ্মণেতর জাতি কায়স্থ, নবশাখ, va প্রভৃতির যতটা মিল 
দেখ! যায়, আধ্যাবর্তের কনৌজিয়া-প্রমুখ শ্রেষ্ট ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বাঙালী ব্রাহ্মণদের 
সে বিষয়ে ততটা মিল নেই । * এই কথাটী চিন্তার যোগ্য ! 
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কোনও দেশে তা'র নিজের ভাষাকে মেরে’ ফেলে” একটী বিজাতীয় a 
বিদেশীর ভাষার প্রসার সাধারণতো এইভাবেই হয়ে থাকে : প্রথমতো, A 
দেশ অন্য জা'তের দ্বার! বিজ্বিত হয়, আর বিদেশীয় ভাষা আসে রাজার ভাষা 
হ'য়ে। যদি সভ্যতায়, সংঘ-শক্তিতে আর মানসিক উতৎকর্ষে বিদেশীয় জেতার! 
দেশীয় বিজিতদের চেয়ে উন্নত ai হয়, তা-হ'লে বিদেশীয় ভাষার পরাঁভব 
অবশ্থীস্তাবী। কিন্তু যদি বিদেশীয়েরা এই-সব গুণে বিজিতদের চেয়ে উন্নত, 
অন্ততো বিজিতদের সমকক্ষ হয়, তা-হ'লে বিজিতদের মধ্যে জেতার ভাযার 
প্রচার সহজতে হয়। যেখানেই বিদেশীয় ভাষা এসে’ স্থানীয় ভাষাকে গ্রাস 
ক’রুছে, সেইখানেই দেখ। যায় যে, সংঘ-শক্তির অভাবে আত্ম-বিশ্বাস আর 
নিজের জাতের প্রতি বিশ্বান হারিয়ে”, বিজিতদের মধ্যে যা’'রা জন-নেতা eat 
বিদেশীয় ভাষাকে সম্পূর্ণকূপে গ্রহণ করে; দেশের অভিজ্ঞাত-শ্রেণীর দ্বারা 
বিদেশীয় ভাষা এব্ধপে একবার স্বীকৃত ভয়ে গেলে, সেটা একটা gesais 
বিষয় হ'য়ে দাড়ায়,বিদেশীয় ভাষাকে স্বীকার ক'রে নেওয়া আর নিজের 
ভাষী ত্যাগ করা, তখন আভিজাত্যের বা উৎকর্ষের প্রমাণ ব’লে সাধারণ 
লোকের মধ্যে গণ্য হয়; দ্রুতগতিতে দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিদেশীয় 
ভাষাই তখন প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙলা দেশে আৰ্য্য ভাষ। এইরূপেই প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল, এইরূপ অনুমান যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। রাজপুরুষ, ব্যবসায়ী, 
ধর্মগুরু, সাধারণ উপনিবেশিক--সব দিক্‌ থেকেই প্রভাব আসে । আর 
বাঙলার অনার্ধ্য, সংঘ-শক্তির অভাবে, এক্যের অভাবে, বোধ হয় জাতীয়তা 
বোধের অভাবে, আর উত্তর-ভারতে তাদের জ্ঞাতিদের ইতিমধ্যে আর্য্য-ভাষা- 
গ্রহণের দৃষ্টান্তে, সহজভাবেই আধ্যভাষা! আর গাঙ্গের সভ্যতা নিয়েছিল । 

বাঙলা দেশ মুখ্যতো প্রাচীনকাল থেকেই এই কয়টী বিভাগে বিভক্ত__ 
রাঢ়, am, বরেন্দ্র ব! পুগু, বর্ধন, সমতট, বঙ্গ, কামরূপ । এই নামগুলির মধ্যে 
প্রায় সবগুলিই হঃচ্ছে জাতের লাম,_জা'তের নাম থেকে দেশের নামকরণ 
খুবই সাধারণ প্রথা । রাড, gg, বঙ্গ, পুণ্ড,__আর *কামরূপ, কম্বোজ, কামতা, 
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কমিল্ল+, প্রভৃতি নামের ‘কাম’ বা “কম” শব্দ-_এগুলি আধ্য ভাষার পদ নয়। 
এগুলি হ"চ্ছে অনার্ধ্য জাতির নাম, তাদের নাম থেকে তা”দের অধ্যুষিত প্রদেশের 
নামকরণ হয়েছে । তৃলনীয়__-আসাম ‘অসম’ বা ‘অহম’ জাতি। রাঢ+ 
যে এক দুর্ধর্ষ অনাধ্য জাতির নাম ছিল, তা’র ইঙ্গিত কবিকম্কণ-চণ্ডীতেও পাই । 
রাড, oa, বঙ্গের মত অন্ত-অন্য অনেক অনার্ধা জাতি বাঙলায় বাস ক*রৃত-- 
তা*দের নাম থেকে বাঙলার কোনও অঞ্চল নিজ নাম পায়-নি বটে, তবুও 
তারা স্থপরিচিত প্রতিষ্ঠটাপন্ন জাতি । এখন এই-সব জাতি নিজেদের আর্য, 
ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য ব'লে পরিচয় দিচ্ছে; এই-সকল জাতির দ্বারা শুদ্র আখ্যা 
ত্যাগ ক'রে ত্রাতা-ক্ষত্রিয়ত্বের বা বৈশ্যত্বের দাবীটী হচ্ছে, মুলতো-_-উত্তর- 
ভারতের ব্রাহ্মণের, ক্ষভ্রিয়ের আর বৈশ্যের তথা-কথিত আর্ধাত্বের বিরুদ্ধে 
এক-রকম প্রতিবাদ মাত্র__-'আমরাও তোমাদের চেয়ে কম নই, তোমাদের 
মতন আমরাও আর্ধা, দ্বি।' আমি এই প্রতিবাদের অন্তনিহিত ভাবটী বুঝি, 
আর era সঙ্গে আমার পূর্ণ সহান্ধভূতি আছে । সকলেই "আর্ধ” হ'ক্‌, ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয় বৈশ্য eg, আর এই-সব উন্নত জা'তের আখ্যা পেয়েও স্বধর্ম- আর 
স্ববৃত্তি-সন্বন্ধে আত্ম-সম্মানযুক্ত হ'য়ে শক্তিশালী হ'ক_এটী আমার দেশের 
জন্যে, আমার বাঙালী জা*তের হিতের sto আমি সর্বান্তঃকরণে কামনা করি । 
কিন্ত এতিহাসিক দৃষ্টিতে, নৃতত্বের দৃষ্টিতে, & ব্যাপারটা দেখলে স্বীকার 
ক’রুতেই হ'বে যে, বাঙলার আদি অনার্ধ্য ( কোল- বা দ্রাবিড়-ভাষী Dravi- 
dian Longheads, Alpine আর Monzoloid শ্রেণীর ) মানবগণ থেকে 
উত্পন্ন এই-সব জা’তের বংশধরদের, কেবল উত্তর-ভারত থেকে আগত North 
Indian Longheads লম্বা-মাথা আধ্য-ভাষীকেই পূর্ব-পুরুষ-ব্ূপে কল্পনা কর! 
চলে না--বাঙালীর মধ্যে যে ধরণের দৈহিক সমাবেশের প্রাধান্য দেখা যায় 
(আগে যাকে [২]-শ্রেণীর ব'লে ধর! হ’য়েছে ) সেটা উত্তর-ভারতের “আর্য 
থেকে একেবারে আলাদ!। লঙ্ব!-মাথা আর গোল-মাথা. শ্রেণীর কোল-, 
দ্রাবিড়-, মোঙ্গোল-ভাষী (আর কিছু-পরিমাণে উত্তর-ভারতের মিশ্র আধ্য- 
আর আযধ্য-ভাষী )_-এই-সব* নানা রকমারি মাল্‌-মশল! নিয়ে’, আধ্যাবর্তের 
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বিশুদ্ধ ai মিশ্র ব্রাহ্মণের সমাজিক নেতৃত্বে, এক হিন্দু-ধর্ম আর বর্ণ-সমাজের 
সুত্রে এদের গেথে নিয়ে’, আধুনিক হিন্দু সমাজের ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে এদের 
ফেলে’, এদের দ্বারা আধ্য ভাষা গ্রহণের সঙ্গে-সঙ্গে, বাঙালী হিন্দু সমাজের 
পত্তন হয়। এই সমাজকে সুদৃঢ় oam পাচ-সাত শ* বছর বা তার বেশী 
লেগেছিল; সমাজে ব্ৰাহ্মণ্য জাতি-ভেদ স্বীকৃত হওয়ায়, সব উপাদান পুরোপুরি 
মিশে” chemical combination হ'তে পারে-নি-_-এ একটী mechanical 
mixture হয়ে রয়েছে । এই জা’তে এখন কোন্‌ শ্রেণীর লোকের কি স্থান 
era পুরোভাবে তাদের মনঃপূত ক'রে নির্ধারিত হয়-নি । সুদূর স্মরণাতীত 
যুগের পার্থক্য এই পূর্ণ মিশ্রণের অন্তরায় হয়ে প্রচ্ছন্নভাবে বিগ্কমান আছে 
কিনা কে জানে! এটাও অনুমান হয় যে, বাঙালী আধ্য-ভাষী হ’লে পরও, 
বাঙলা দেশে বহু স্থলে অনেক জনসমট্ি ব্রাহ্মণ-শাসিত হিন্দু-সমাজের জাতি- 
ভেদের শৃঙ্খল ai বিধি-নিয়ম মান্তে চায়-নি ; তা+র বৌদ্ধ হয়ে ত্রাহ্ধণকে 
মন্ত না। পূর্ব-বঙ্গে হয়তে! এইরূপ বৌদ্ধ সমাজ-ই বেশী ছিল। অনুমান 
হয়, মুসলমান-বিজয়ের পরে রাট়ী আর বারেক্ত্র ব্রাহ্মণ বেশী ক'রে গিয়ে’ 
বসধাস কর্বার পরে ও-অঞ্চলে ব্রাহ্মণদের প্রভাব হয়,_“বঙ্গজ' কায়স্থ আছে, 
Lager বৈদ্য আছে, কিন্তু "age ব্ৰাহ্মণ নেই । বৌদ্ধ বাঙালীদের মধ্যে 
অনেক ব্যবসায়ে ভালো বা শুদ্ধ হ’লেও হিন্দু-সমাজে দেবীতে প্রবেশ করার 
জন্যে, সমাজে Tog বা অনাচরণীয়.স্তরে-ই গৃহীত হ'য়েছিল। ব্রাহ্মণের প্রতি 
বিদ্বেষ আবার অনেকের কখনও যায়-নি ; zën বাঙলা জয় কর্বার কিছু 
পরেই ত্রাক্গণ-বিদ্বেষী বৌদ্ধ অনেকে, নবাগত জেতাদের ধর্মকে ( অস্ততো| নামে 
মাত্র) স্বীকার ক'রে, বৌদ্ধধর্মের পতনের পর ব্রাঙ্মণ-শাসিত সমাজ থেকে 
নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রেখে এসেছে । 
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: এম্নি ক'রেই আধ্য ভাষা গ্রহণ ক'রে বাঙালী aire সৃষ্টি হ’ল। খ্রীষ্টাব্দ 
৬০* আন্দাজ এই erg দাড়িয়ে’ গেল-_-ভারতের মধ্য- আর আধুনিক-যুগের 





৪৬ বাঙ্গাল! ভাষাতত্বের ভূমিকা 


বিশিষ্ট জাতিদের মধ্যে অন্যতম হ’য়ে। আন্তমানিক ৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলায় 
পালবংশের অভ্যুদয় হ'ল। পালবংশীয় রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন, প্রায় সাড়ে 
তিন শ’ বছর ধ'রে এরা গৌড়-মগধে রাজত্ব করেন। শেষটা বাঙলা দেশ 
এদের অধিকারে আর ছিল ai এরা খালি মগধে রাজত্ব কর্তেন। 
এদের সময়ে গোঁড়-বঙ্গ বা বাঙলা দেশ, মগধ দেশের সঙ্গে মিলে” ভারতবর্ষের 
মধ্যে একটা বড়ো seis ব'লে আসন পায়। বাঙালীর সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ 
মুসলমান তুকীর আন্বার পূর্বে যেটুকু হয়েছিল, সেটুকু এই পাল রাজাদের 
আমলে-ই। সেটুকু নেহাত কম নয়,__কি বিগ্ঠায়--কাব্যে, ব্যাকরণে, 
সাহিত্যে, দর্শনে, স্থৃতিতে ; কি শিল্পে-_-রূপ-কর্মে, ভাস্কর্য ; আর কি শৌধ্যে +__ 
সব বিষয়ে হিন্দু-যুগের বাঙলার শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব এই পাল রাজাদের সময়ে। 
গোড়-মাগধ ভান্বধ্য-রীতি ভারতের শিল্পের মধ্যে এক অপরূপ fen এই 
পাল রাজাদের সময়েই বিশিষ্ঠতা পায়। ব্রাহ্মণ আর বৌদ্ধ পণ্ডিতে মিলে, 
এক বিরাট সংস্কৃত সাহিত্য বাঙলায় গ’ড়ে তোলেন ; দীপঙ্কর ই্রজ্ঞানের 
মতন বৌদ্ধ প্রচারকেরা বাঙলার বাইরে ভগবান্‌ বুদ্ধের বাণী আর তখনকার 
দিনের নবীন বাঙলার চিন্তা প্রচার করৃতে বা'র হন। এই পালেদের সময়ে 
বাঙলা ভাষায় বোধহয় প্রথম কবিতা লেখ হয়, পণ্ডিতদের দ্বারা ; আর বাঙলা 
ভাষার সাহিত্যের পত্তন এই সময়েই হয়। এগারোর শতকের শেষের দিকে 
পাল রাজারা রাঢ়ুর সেনবংশীয় রাজাদের দ্বারা বাঙল। থেকে বিতাড়িত, Sa) 
সেনবংশীয় রাজারা-_হেমস্তসেন, বল্লালসেন, লক্ষ্ণসেন,বারোর শতকে রাভত্ব 
করেন ; তাদের সময়ে বাঙলার হিন্দু-ধর্মের বিরাট্‌ এক অভুখান হয়, বৈষ্ণব 
ধর্ম তা’র মধুর ভাব বয়ে’ নোতুন ক'রে প্রকট হয়। সেন রাজাদের সময়ে 
হিন্দু-বাঙালীর সমাজের প্রতিমা এক-রকম তার পূর্ণ রূপটী পেলে; ema 
_ কাঠামো গড়া হ’য়েছিল পালবংশের পূর্বে, এক-মেটে আর দো-মেটে? হয় 
পালবংশের অধীনে; আর erg রঙ-চঙ-করা, চোখ চানকানো, সাজানো 
হ’ল সেনবংশের সময়ে । তারপর তুকী আক্রমণ আর বিজয়ের ঝড় কয়ে ূ 
গেল, বাঙালী জা*ত্‌ যেন ছু*্* বছর মূর্ছাগ্রস্ত হ'য়ে রইলো! । তারপর ধীরে-ধীরে 
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ই জাতি আবার চোখ মেল্লে ; তা’র চিন্তাশক্তি আর সাহিত্য আবার প্রাণ 
‘পলে। আর বাঙালী জা'ত্‌কে তা'র পূর্ণতা দিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদে 
এসে, যা'র সম্বন্ধে কবির উক্তি ‘বাঙালীর হিয়া-অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে 
কায়া'-_সম্পূর্ণরূপে সার্থক উক্তি । 

এতদিন ধ'রে বাঙালী ঘর-মুখো হ'য়েই কাটাতে পেরেছে, দেহে আর মনে 
তা’কে ঝবড়-একটা! বাঙালার বাইরে যেতে হয়-নি ; বড়ো জোর পুরী, মিথিলা, 
কাশী, বুন্দাবন, দিল্লী পধন্ত সে ঘুরে’ এসেছে । কিন্তু এখন সে কাল আর 
নেই, বাধ্য হ’য়ে বাঙালীকে এখন বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হ'তে হচ্ছে নবীন যুগের 
নানা নোতুন অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাত এখন বাডালীকে বিচলিত ক'রে তুল্‌ছে_ 
দেহে-মনে তা’কে আর gra বা প্রাদেশিক হ'য়ে থাকলে চ'ল্বে ail তাকে 
ও-দিকে যেমন তা’র দেশের প্রাচীন কথা জান্তে হবে, দেশের প্রাচীন গৌরব 
কোথায় সেইটীর উপলব্ধি ক’র্তে হবে ; তেমনি তাকে বিশ্বের মধ্যে একজন 
হ'য়ে তা'র কর্তব্য আর তা’র অধিকার গ্রহণ করতে হবে,_-তা*র জা'তের 
দ্বারা যে চরম উৎকর্ষ সম্ভব, তা'কে তা-ই অজন ক'বৃতে হবে। এই নবীন 
ai ঘরে-বাইরে নানা সংঘাত, সংশয়, আশা, আশঙ্কা, আনন্দ, বিষাদ তা”কে 
অভিভূত কগ্র্ছে। কিন্তু তার ভাগ্যক্রমে, তার জা'তের নিহিত কোনো অদৃষ্ট 
শক্তির ফলে, এস এই যুগে ভগবানের আশীবাদ-স্বরূপ শ্রেষ্ঠ নেতা পেয়েছে 
রামমোহন, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ । 

“মাত্র হাজার দুই বছর কি eg চেয়েও কম নিয়ে” বাঙালীর অতীত 
ইতিহাস; খ্ৰীষ্টীয় সপ্তম শতকে বাঙালী জাতীয়ত্বের সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা মাগধা- 
প্রারুতকে অবলম্বন ক'রে বাঙলা ভাষার বুনিয়াদ-স্থাপন। তা”র আগে প্রায় 
হাজার বছর ধরে, ধীরে- ধীরে এই স্থ্টিকার্ধ চ'ল্ছিল। তখন সেই ্থ্টির 
যুগে প্র্ু়মান বাঙালী seg গৌরবের কি ছিল জানি না__তবে তখন ' 
আদি-বাঙালী সংস্কৃত ভাষা আর আধা সভ্যতাকে স্বীকার ক'রে নিচ্ছে, আত্মসাৎ 
ক'রে নিচ্ছে, সংস্কৃত ভাষায় বাঙলার বিদ্বজ্জন সাহিত্য লিখতে আরম্ভ ক'রেছেন, 
এমন কি সংস্কৃত সাহিত্যে ‘গৌড়ী রীতি’ aa একটা রচনী-শৈলীও খাড়া 


(äi 





১৮ বাঙ্গীল৷ ভাষাতত্বের ভূমিকা 


হয়ে গিয়েছে । তা'র পূর্বে বাঙালী ছিল অনাধ-ভাষী--বাঙালী বা গোড়ীয় 
বা গোৌড়-বঙ্গ বলে তখন এক ভাষা এক রাজ্য এক ধর্মের পাশে বদ্ধ কোনও 
ais ছিল না, কিন্তু am, aa, da, বঙ্গ প্রভৃতি প্রদেশের খণ্ডে-খণ্ডে 
বিক্ষিপ্ত বাঙালীর পূর্বপুরুষ দ্রাবিড় আর কোল-ভাষীদের স্বকীয় একটা 
সভ্যতাও যে ছিল, তা’র প্রমাণ আমাদের যথেষ্ট আছে। এই প্রাগ্‌-আধ্য 
যুগে eat ভালো-ভালো শিল্প জান্ত, কার্পাসের মিহি স্থতোর কাপড় বুন্ত, 
হাতী পুষ্ত, জাহাজে ক'রে ব্রহ্ম, শ্যাম, মালয় উপদ্বীপে ব্যবসা’ ae OS, 
উপনিবেশ স্থাপন ক’রুতেও যে'ত ;_-আর যে ধর্মভাব পরবতী যুগে সহজিয়া, 
বাউল, বৌদ্ধ, শাক্ত আর বৈষ্ণব, আর মুসলমানী সুফী মতকে অবলম্বন করে 
এমন সুন্দর দর্শন আর সাহিত্য সৃষ্টি ক'রেছিল, আর যে কুশাগ্র বুদ্ধিদ্বারা 
নব্য-ন্ায়ের মত দর্শনের চরম বিকাশ বাঙলা দেশের মাটীতেই সম্ভব হ'য়েছিল, 
তা'রও মূল যে এই আদি অনাধ্য বাঙালীর মধ্যেই ছিল, এটা অনুমান করা 
অন্যায় হবে না। বিদেশ থেকে আগত আর অধুনা বঙ্গীভূত কোনও-কোনও 
জাতি বা সমাজকে বাদ দিলে, আদি বাঙালীর অর্থাৎ আব্রাহ্গণ-চগ্ডাল বাঙালী 
জাতের পিতামহ বা মাতামহ উভয় কুলের পূর্বব-পুরুষদের এইরূপ পরিচয় 
আকৃবার চেষ্টা দেখে, যা’র! সত্যযুগের অস্তিত্বে আর সংস্কৃতি-কথা-বলা দিব্য- 
শক্তিশালী খধিদের শাসিত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্ত-শৃদ্রের সমাজের অস্তিত্বে বিশ্বাস 
করেন, তা*রা খুশী হবেন না। কিন্ত এতিহাসিক আর ভাষাতাত্বিক আলোচনার 
দ্বারা পূর্ব-কথার নষ্ট-কোষ্ঠীর পুনরুদ্ধার ক'বূলে, আমাদের ইতিহাস আর 
আমাদের জা’তের পূর্ব-পরিচয়ট। এই-রকমই দাড়ায় ব'লে আমার বিশ্বাস। 
খালি আমাদের বাঙালীদের যে দাড়ায় তা’ নয়, ভারতের আরও অনেক 
জাতি-সঞ্ধন্ধে এই ধরণের কথাই ব’ল্তে হয়। নাস্তি সত্যাৎ পরো ধশ্মঃ__ 
- আমাদের সত্য-নির্ধারণের চেষ্টা করা উচিত ;-_আমাদের সহজ জাতীয়তার 
গোৌরব-বুদ্ধি, আমাদের অতীত-সন্বন্ধে যে কল্পনোজ্জল অথচ অস্পষ্ট ধারণা 
আছে, তা’র উপরে সত্য-দিদৃক্ষাকে স্থান দেওয়া চাই। আমাদের অতীত কিছু 
অগোরবের নয় মোটে দু’ হাজার, দেড় হাজার বছরের হ'ল-ই বা? কিন্তু ` 
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বাঙল। ভাষ। আর বাঙালী জ্ঞা'তের গোড়ার কথ। ৪৯ 


আমাদের ভবিষ্যংকে আরও গৌরবময় ক'রে তুলতে হবে, এই বোধ যেন 


আমাদের থাকে, আর তা’ যেন আমাদেরকে আমাদের জাতীয় আর ব্যক্তিগত 
জীবনে শক্তি দেয়। 


[ এই প্রবন্ধ ছাপাবার সময়ে ক'ল্কাত। বিশ্ববিগ্যালয্ের নৃতন্ব-বিগ্যার ভূতপুর্ব অধ্যাপক, এবং 
ভারত সরকারের নুতন্ব-বিষয়ক প্ধাবেক্ষণ-বিভাগের ভূতপূর্ব অধিকর্তা বন্ধুবর ডাক্তার শ্রীযুক্ত 
বিরঞ্জাশহ্কর গুহের সঙ্গে বাঙলার নৃতন্ব-সন্বন্ধে আলাপের সুযোগ হয়, তা'তে দ্বু'-একটী বিধয়ে নূতন 
তথা ডা"র নিকট পাই আর তা’র সমালোচনায় আমি বিশেষ উপকৃত হই ॥ বন্ধুবরের কাছে সেই 
জন্যে আমি কুতজ্ঞ। ] 
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বান্ধাল! ভাষার উপাদান ৪ গ্রাম্য-শক-মঙ্কনন 


[ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিধদ্দের ১৩৩৫ সালের তৃতীয় মালিক অধিবেশনে পঠিত (৩১ ভাদ্র, 
১৩১৫ ) | 


বাঙ্গালা ভাষার গ্রাম্য-শব্দ-সম্কলন করা, বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি তথা 
বঙ্গভাষা-ভাষী জাতির পত্তনের ইতিহাস আলোচনার eg একটী অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয় Ir 

আমাদের আধুনিক আধা ভাষাগুলির স্ষ্টিতে নিয়-বণিত কয় প্রকারের 
উপাদান আসিয়াছে । 

প্রথমতঃ, তভ্ভব বা প্রাকৃত-জ শব্দ: মুখাতঃ এই শব্দগুলিকে লইয়াই 
আমাদের ভাষা; এগুলিকে বাদ দিলে কোনও আধুনিক আধা ভাষার স্বকীয় 
বলিতে কিছুই থাকে লা । প্রাচীনতম আবধ্য-যুগে শব্দগুলি Gët প্রচলিত ছিল, 
মুখে-মুখে এক বংশপীঠিকা হইতে আর-এক বংশপীঠিকাম্ন ভাষান্রোত যখন 
বাহিত হইয়া আমিতেছিল, এবং নানা অনাধ্য জাতির মধ্যে এই আর্ধা ভাষা যখন 
প্রচারিত হইতেছিল, তখন এই শব্দগুলির আর অবিরুত থাকিতেছিল না; 
পুরুষ-পরম্পরা ধরিয়া পরিবতিত হইয়া, ভাষার ইতিহাসের গতি বা ধারার সঙ্গে 
যোগ রাখিয়া, শব্দগুলি এখন যে অবস্থায় ঈাড়াইয়াছে সেইগুলিকেই আধুনিক 


আধ্য ভাষার নিজন্ব ‘তদ্তব’ বা “প্রারুত-জ' শব্দ বলা যায়। আধুনিক ag 


ভাষার বিভক্তি-প্রতায়গুলিরও উৎপত্তি এইরূপে হইয়াছিল । 

ees বা প্রাক্ৃত-জ শব্দের পরে ধরিতে হয়-_দ্বিতীয়তঃ__-তগুসম শব, 
তৎ-সম অর্থাৎ-কিনা সংস্কৃত-সম শব্দ | কথা বা মৌখিক stau বহতা নদীর 
সঙ্গে তুলনা করা যায়। প্রাচীন আধ্য ভাষার বহতা নদী, লোক-মুখে নানা 
পরিবর্তনের মধ্য দিয়া চলিতে শুরু করিল। পণ্ডিতজ্গন দেখিলেন যে, প্রাচীন 
আৰ্য্য বা বৈদিক অথবা "ছান্দস ভাষা আর ঠিক থাকিতেছে না, শিষ্টজনের 
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বাঙ্গালা ভাষার উপাদান ও গ্রাম্য-শব্দ-সঙ্কলন ৫১ 


মধ্যে ব্যবহৃত প্রাচীন-পস্থী ভাষাও কেহ আর বলে না। ভাষার গতি-নিরোধ 


বা সংযমন অলস্ভব। তখন তাহারা মৌখিক ভাষাকে ত্যাগ করিয়া প্রাচীন 
সাহিত্যের ভাষার চর্চায় ও তাহার রক্ষণে মনোনিবেশ করিলেন, তাহার 
ব্যাকরণ পিখিলেন। এই শিষ্ট ও সাহিত্যের ভাষ! Lager নামে খ্যাত 
হইল। মৌখিক ভাষার গতি যে দিকেই যাউক না কেন, তাহারা সংস্কতের-ই 
চা করিতে লাগিলেন, ইহাতে বই লিখিতে লাগিলেন ` এবং এই রূপে পুরুষের 


পর পুরুষ ধরিয়। পণ্ডিতের আলোচনার ও রচনার মধ্য দিয়া সংস্কৃত ভাবারও 


গতি চলিল। মৌখিক ভাষ! বহতা নদী ।_-সংস্কত তাহার পাশে যেন কাটা 
খাল, ব্যাকরণের ছুই উচু ae অতিক্রম করিয়া চলে ail আদি-যুগের, 
যেসমস্ত আৰ্য্য শব্দ বিকৃত হইয়া ভাষায় আসিয়াছে, সেগুলির অবিকৃত মুূল-রূপ 


সংস্কতেই রক্ষিত হইয়া আছে। আবশ্যক হইলে, কথধিত-ভাষার পার্শ্বে ই 


বিদ্যমান সংস্কৃত হইতে শব্দাবলী, ইচ্ছামত এই কথিত-ভাষায় গৃহীত হইয়া 
আলিয়াছে। এই-নব শব্দকে আধুনিক ভাষার ‘তৎসম’ শব্দ বলা হয়। 

লাবার বহু স্থলে এইরূপ ঘটিম্াছে যে, ভাষায় আগত তৎসম ব! সংস্কৃত 
শব্দ তাহার বিশুদ্ধ রূপটা অব্যাহত রাখিতে পারে নাই, লোক-মুধে তাহারও 
বিকার ঘটিয়াছে। এই বিকারের ফলে তৎসম শব্দের একটী নৃতন zt 


দাড়াইল, আধুনিক ইউরোপীয় ভাষাতত্ববিদগণ এইরূপ Tags তৎসম শব্দের 


একটী ei দিয়াছেন__ভগ্র-তগুসম বা অধ্-তৎসম (semi-tatsama) | 
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া, ভাষার গতি-পথ অবলম্বন করিয়া, মূল শব্দের 
রূপ পরিবতিত হইয়া যেভাবে তন্তব বা প্রারুত-জ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, 


adi ধাইতেছে যে অর্ধ-তৎসমের উৎপত্তি সেভাবে হয় নাই। আবার এমনটাও 


হইয়াছে যে মৌখিক ভাষার ইতিহাসে একাধিকবার একই সংস্কৃত শব্দ গৃহীত 


হইয়াছে, এবং ভিন্ন-ভিন্ন যুগের উচ্চারণ-রীতির দ্বারা অভিভূত হইয়। এ একটা 


শব্দই একাধিক অর্ধ-তৎসম রূপ ধারণ কারিয়াছে। এই প্রকারের তদ্ভব বা 
[কুত-জ, তৎসম, এবং নানা যুগে উদ্ভূত অর্ধ-ততসম শব্দের উদাহরণ, এক 
' শব্দদ্বারাই দেখানো যাইতে পারে। আদি আর্ধ-যুগের ভাবায়, ধর! 
4219 


` $ 





৫২ বাঙ্গীল। ভাষাতত্বের ভূমিক! 


যাউক শ্রীষ্ট-পুর্ব ১**০-এ, কৃষ্ণ’ শব্ধ অবিরত অবস্থায় za ( অৰ্থাৎ. 
ক্র-য-ণ’) রূপে ভারতবর্ষে আর্য্যভাষিগণ-কর্তৃক উচ্চারিত হইত। কিন্ত এই 
অবিকৃত রূপের বিশুদ্ধি আর রহিল না, তাহার পরিবতন আরম্ভ হইল :-_ 
wë ঞ্ক-ব-ণ+ প্রভৃতি রূপের মধ্য দিয়া "eg ga, এবং অবশেষে 
্রী্-পূর্ব প্রথম সহশ্রকের মধ্য-ভাগে “ক-ণৃ-হ* রূপ ধারণ করিয়া বসিল। 
তখন শব্খটীকে আর “আদি-যুগের আৰ্য্য” শব্দ বল! চলিল না, ভাষা তখন 
'মধ্য-যুগের আর্য বা প্রাকৃত অবস্থায় প্রবেশ করিয়াছে । ভাষাগত তাবৎ 
শব্দ যেখানেই এই প্রকার পরিবর্তন-সহ, সেখানেই এইরূপে পরিবর্তিত 
হইয়া আসিয়াছে । ক্রমে এই ‘কৃষ্ণ > ‘ক ণ্‌ হ’ শব্দ, প্রারুত যুগের অবসানে 
আধুনিক আধ্য ভাষার যুগে, Aën প্রথম সহন্রকের শেষে, “কান্হ', ও, 
পরে “কান” আকার ধারণ করিয়াছে । তিন হাজার বছরে এইরূপে ‘কৃষ্ণ’ 
শব্দের পরিণতি ; এবং “কান্হ' শব্দে আদরে “-উ” প্রত্যয়-যোগে “কন্হ” > 
"giga এখনও বাঙ্গালা ভাষায় জীবন্ত শব্দ। ওদিকে "gr শব্দ বিশুদ্ধ 
মৃতিতে সংস্কৃত ভাষায় বিদ্যমান রহিয়াছে। বিকৃত "gaer রূপের শ্পার্খে, 
প্রাকৃত যুগে কথ্য ভাষায় নৃতন করিয়! ‘কৃষ্ণ’ শব্দ গৃহীত হইল; কিন্তু প্রারুত- 
ভাষী জনসাধারণের মুখে এই শব্দ “*কর্ষণ', “ক্রশ্ণ', “*ক্রপণ' প্রভৃতি রূপের 
মধ্য দিয়া অবশেষে প্রাক্ৃতে ‘কসণ’ রূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রাক্ৃতের পক্ষে, 
অতএব “কণৃহ” হইল ততন্তব রূপ, “কসণ' হইল প্রাকৃতে আগত অর্ধ-ততঈম রূপ । 
পরে যখন বাঙ্গালা ভাষার উদ্ভব হইল, তখন প্রাচীন বাঙ্গালায় আমরা “কান্হ” 
শব্দ পাই-_তদ্ভব বা প্রাক্ৃত-জ অর্থাৎ প্রারুতের নিকট হইতে লব্ধ রূপ হিসাবে ; 
এবং প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত dea শব্দ হিসাবে পাই ‘কসণ’ (“কসণ ঘন 
গাজই’ = ‘কৃষ্ণ ঘন অর্থাৎ মেঘ গাজে অর্থাৎ গর্জন করে বা গর্জে” প্রাচীন 
বাঙ্গালা চধাপদ ১৬)। তৎসম "e শব্দ তো ছিল-ই। এই and শব্দ 
পরে বাঙ্গালায় অপ্রচলিত হইয়া পড়ে। সংস্কৃত "ëm শব্দ আবার নৃতন 
উচ্চারণ-বিপধ্যয়ে, মধযুগের বাঙ্গালায় একটী নবীন অর্ধ-তৎসম রূপ 

করিয়া বসে--* ক্রেষণ', “ক্রেষট"া” প্রভৃতি মধ্য-যুগের বাঙ্গালা দেশে কা 
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বাঙ্গাল! ভাষার উপা নও গ্রাম্য-শব্দ-সঙ্কলন ৫৩ 
সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণ-রীতির অনুমোদিত রূপের সরলীকরণের ফলে শেষে 
‘কেষ্ট’ ( -কেশ্টো? ) রূপ আসিয়া গিয়াছে। ও-দিকে হিন্দীতে তন্তব রূপ 
‘কান্‌হ’, “কন্হৈয়া ( = কানাইয়!’ ) বিদ্যমান আছে; তাহার পার্শ্বে আবার 
নবীন হিন্দী অর্ধ-তংসম রূপের স্বষ্টি হইল “কিসন, কিসেন’ ; শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের 
a প্রতিমৃতির নাম হিসাবে, মথুরা-বৃন্দাবন-অঞ্চল হইতে হিন্দীর এই অর্ধ-তৎসম 
শব্দ আবার বাঙ্গালায় আসিয়া গেল-_-‘কিযেণ’, ‘কিষণ’ রূপে । অতএব 
ভারতের আদি-আধ্য ভাষার ‘কষ? শব্দ, তাহার দোহিত্রী-স্থানীয়! বাঙ্গালা 
ভাষায় এই মৃতিগুলি পরিগ্রহ করিয়াছে :-_ 

১। “কান*-_খাটী বাঙ্গালা তন্তুব বা প্রারুত-জ শব্দ । আদরার্থক ‘-উ? 
“ও -আই” প্ৰত্যয় যোগে, প্রসারে “কানু ও ‘কানাই’ । 

২ | “কসণ/--প্রাচীন বাঙ্গালার প্রাকৃত হইতে ag অর্ধ-তৎ্সম শব্দ ; 
অধুনা লুপ্ত । 

৩। “কে্-_মধ্য-যুগের বাঞ্গালায় সংস্কৃত ‘কষ? শব্দের উচ্চারণ অবলম্বন 
করিয়া ap অর্ধ-তৎসম শব্দ। (হিন্দুস্থানীর মুখে, মাড়োয়ারীর মুখে এই শব্দ 
ক্রচিৎ ‘কিষ্টো’ বা “কিষ্টো+ রূপে উচ্চারিত হয়|) 

ai “কিষণ', ‘কিষেণ’-_হিন্দী হইতে উদ্ধারিত $ হিন্দীর নিজস্ব অর্ধ- 
তৎসম শব্দ ‘কিসন্‌’ বা “কিসেন্‌'-এর বাঙ্গাল! বিকার । 

৫ | ‘কুষ্ণ’'--ততংসম শব্দ-উচ্চারণে ষাহাই হউক, বানানে এটী বিশুদ্ধ 
সংস্কত.রূপ অবিকৃত রাখিয়াছে। ( বাঙ্গালা দেশে ইহার উচ্চারণ “ক্রিশ্ট'” 
বা ধক্রিশ্ন+; উৎকলে "sie", হিন্দুস্থানে “ক্রিশন্” বা “ক্রিশ্ড়” |) 

(১) তন্ভব বা প্রাকৃত-জ, (২) তৎসম, এবং (২ক) অধ-তৎসম-__ 
এই তিন জাতীয় শব্দ লইয়! ভারতবর্ষের আধুনিক আৰ্য্য ভাষাগত আধ্য উপাদান ; 
দেখা যাইতেছে, এই উপাদান, হয় রিকৃথ-রূপে আদি আধ্য-যুগের মৌখিক ভাবা 
হইতে প্রাপ্ত Liege বা 'প্রারুত-জ+ শব্দাবলী ), নয় প্রাচীন ও মধ্য-যুগের 
সাহিত্য, শিক্ষা ও ধর্মের ভাষা সংস্কৃত হইতে খণ-স্বরূপে বা দান-স্বরূপে স্বীকৃত 
“তৎসম” ও “অর্ধতৎসম” শব্দাবলী ) | ভাষাগত তৎসম শব্দাবলীর আলোচনা, 





৫৪ বাঙ্গালা ভাষাতত্বের ভূমিক! 


আয়াস-সাধ্য ব্যাপার নহে; সংস্কৃতের সঙ্গে অল্প পরিচয়েই আমরা ইহাদের চয়ন 
এবং বিশ্লেষণ করিতে পারি ॥। অর্ধ-তৎসম শব্দ লইয়া আলোচনা করাও তাদৃশ 
কষ্ট-সাধ্য নহে; কারণ, ইহাদের সংস্কৃত মূলের সহিত সাদৃশ্য. বিশেবরূপে প্রকট 
হইয়াই আমাদের" সক্ষে বিদ্যমান | তত্ভব শব্দ লইয়া! অনেক স্থলে গোল নাই, 
“কর্ণ > ক্র > কান”, ‘চন্দ্র > চন্দ > চাদ’, ‘কাৰ্য্য > কযা > কজ্জ > কাজ’, 
“সমর্পয়তি > সমগেদি > সৱ Lef > সঁপে’, “আরিশতি > আৱিসদি > আইস 
> আইসে > আসে” প্রভৃতি--লইয়া আমাদের বিত্রত হইতে হয় না। আবার 
বহু স্থলে বহু শতাব্দী ধরিয়া নানা পরিবর্তনের ফেরের মধ্য দিয়া আসার জন্য 
একটু অন্থসন্ধান করিয়া তবে EE শব্দের সাধন করিতে হয়। যেমন, ‘এও < 
আইও এ আয়্য < আইঅ < আইহ << *আইহঅ e অইহর < অৱিহৱ| < 
অৱিধৱা’ ; ‘সকড়ি, সঁকড়ি < সন্কডিআ «৫ সন্কটিকা << সঙ্কট- < সং+- কৃত’ ; 
+% পর এ gë, পর < পহির, পরিহ < পরি+ */ ধা; ‘আয়ান < আইহণ < 
*অহিজন-*অহিঅপ্র-অহিবপ্€ অভিমন্থ্য*। “দেরখো, দেউর্খা €৫*দ্িঅউর্থা 
< দিঅরূখা! < দীররুকৃখ- < দীপবৃক্ষ-’ ; ইত্যাদি। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে 
ব্যবহৃত সাধু-ভাষায়, egal বা প্রারুত-জ ) ও অর্ধতৎসম শব্দ শত-কর! ৫১ট্রার 
উপর, বিশুদ্ধ তৎসম শব্দ শত-করা geil, আর বিদেশী শব্দ "(era 
পোতুগীস, ইংরেজী ) শত-করা ৪টার কিছু বেশী । কলিকাতা অঞ্চলের হিন্দু 
তদ্রগৃহের মৌখিক চলিত ভাষায় কিন্তু তৎসম শব্দের সংখ্যা অনেক কম, 
শত-করা ১৭ ; বিদেশী শব শত-করা ৩, এবং বাকী শত-করা ৮০টা ES বা 
প্রাক্ৃত-জ, অধ-তৎসম এবং অজ্ঞাত-মূল শব্দ লইয়া । 
বাঙ্গালার বিদেশী শব্দ লইয়াও বেশী ঝঞ্জাট নাই, সহজেই বা অল্প আয়াসেই 
তাহাদের মুল ফারসী বা ইংরেজী বা পোতুগীস শব্দটার সহিত তাহাদের" 
যোগ-স্থত্ৰ বাহির করিতে পারা যায়। বাঙ্গালায় তদ্তব বা প্রারুত-জ্, তৎসম 
a অর্ধ-তৎসম এবং বিদেশী শব্দ ব্যতীত আর-এক শ্রেণীর শব্দ আছে ; সেগুলির 
মূল নির্ধারণ করা বড়ই কঠিন, কিন্তু সেগুলি সংখ্যায় যেমন অধিক, প্রয়োগেও, 
তেমনি স্থপরিচিত ও সাধারণ। প্রাচীন ভারতের প্রাকৃত বৈয়াকরণের! এইরূপ 
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শব্দ কিছু-কিছু প্রারতেও লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং ইহাদের নাম দিয়াছেন 
ছেম্পী। তাহাদের বাবহৃত এই সংজ্ঞা আমর! বাঙ্গালায় ও অন্তান্তা আধুনিক 
আধা ভাষায় প্রাপ্ত এ জাতীয় শব্দ-সম্বন্ধে ব্যবহার করিতে পারি । 

প্রথম, অস্কার শব্দগুলিকে দেশী পর্য্যায়ে ধর! হয় :---“চট্‌, সী, টক্টক্‌, 
থরথর, ছট্ফট্‌, হিজিবিঞ্ছি” ইত্যাদি | কিন্ত অন্ুকার শব্দ ছাড়! অন্য পদার্থ- 
বা ভাব- বা ক্রিয়া-বাচক বহু শব্দ আছে, যেগুলি বাঙ্গালা ভাষার fa পরে 
বাঙ্গালায় কোনও বিদেশী ভাষা হইতে আইসে নাই, এবং যেগুলি রিকৃথ- 
হিসাবেই প্রারুতের নিকট হইতে বাঙ্গালা ভাষা পাইয়াছে,_এবং সংস্কৃতের 
বা আধ্য ভাষার ধাতু-প্রত্যয়-দ্বারা যাহার কোনও ব্যাখ্যা হয় at যেমন-__ 
‘/এড়, */নড় টপক, পাড়া ও কাড়। ( = মহিষ ), ঘোমট1, ঘে চি (-কড়ি ), 
গাড়ী, ঘুড়ী, ঝাড়, ঝাউ, ঢিল, ঝাণ্ডা, ঝানু, ঝোপ, টোপর, ছাল, চোঙ্গা,/ চাট, 
চোপ, পেট, কামড়, খোড়া, বইচি ডাগর, চটী, ঢেউ, ডেকরা, ডাহা, ডাসা, 
ডাব, Tea, ডিঙ্গানো, ডোকলা, আড্ডা, গোড়া? প্রভৃতি । এইরূপ কতকগুলি 
শব্দের অনুরূপ শব্দ সংস্কৃতে মিলিলেও, তাদৃশ সংস্কৃত শব্দের ব্যাখ্যা-ও ভালে! 
করিয়া করা যায় at ঘেমন-_'লাড়ু, dg সংস্কৃত az, খডড,কণ। 
‘তেঁতুল’, প্রাচীন বাঙ্গাল! “তেন্তলী*--সংস্কতে ‘তিস্তিড়ী’; ‘হাড়া’= ‘হডিডক’ 
ইত্যাদি । বাঙ্গাল সাধু-ভাষ| পারত-পক্ষে এইরূপ শব্দ বর্জন করিয়া থাকে। 
কিন্ত চল্তি-ভাষায় এইরূপ শব্দ শত শত মিলে । ইহাদের সংস্কৃত প্রতিরূপ 
পাইলেও, ইহাদের পূর্ণ সমাধান বিষয়ে আমর! ‘হা’লে পানি পাই gu 

এই-সব শব্দের অনেকগুলি প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় আগত ; Goss 
সেগুলিকেও প্রারুত-জ বলা যায়। কিন্ত মূলতঃ এগুলি আধ্য ভাষার শব্দ নহে; 
এই জন্য, কেবল প্রারুত হইতে প্রাপ্ত eg আধ্য শব্দাবলীকে “প্রাক্কৃত-জ’ 
বলিয়া, এগুলিকে ‘দেশী’ পধায়ে আলাহিদ! ফেলিতে পারা যায় । | 

বাঙ্গাল! ভাষার প্রয়োগ শিখিতে হইলে, বাঙ্গালা ভাষায় আগত সকল রকম 
শব্দের সাধন ও ব্যবহার শিখিতে হইবে । ভাষা-শিক্ষার উপযোগী বাঙ্গাল! 
ব্যাকরণে ভাষা-গত তত্তব বা প্রারৃত-জ, তৎসম, অর্ধ-ততৎ্সম, দেশী এবং বিদেশী 
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৫৬ বাঙ্গালা ভাষাতত্বের ভূমিক! 
সর্বপ্রকার শব্দ-সম্বন্ধে মোটামুটী জ্ঞান দিবার চেষ্টা থাকা উচিত। দেশী, 
বিদেশী এবং প্ররুত-জ ও অর্ধতৎসম শব্দ-সন্বন্ধে আমরা কিন্তু বেশী অবহিত 
হই না; familiarity breeds contempt: এগুলির যেমন-তেমন বানান 
হইলেই হইল। (কেবল ভাষায় আগত ইংরেজী শব্দগুলি বাদে-__অন্যথা 
ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞতা-রূপ মহাদোষ ধরা পড়িবার ভয় আছে !)) এগুলির 
যথাযথ প্রয়োগ-সঙ্ধদন্ধে আমরা কোনও শিক্ষা পাই না, বা দেই না,_এ বিষয়ে 
আমরা আমাদের সহজ ভাষা-জ্ঞানের উপরেই নির্ভর করিয়া থাঁকি। কিন্ত 
এক অঞ্চলে বাবহৃত প্রাকৃত-জ্ঞ, অর্ধ-তৎসম ও দেশী শব্দ__অন্য অঞ্চলের সেই 
সেই পর্যায়ের শব্দাবলী হইতে রূপে, অর্থে ও প্রয়োগে যথেষ্ট পার্থক্য রক্ষা 
করে (বিদেশী শব্দ সংখ্যায় অল্প, এগুলি gea আগত, এগুলির অপপ্রয়োগ 
বা অর্থ-পার্থকা ততটা ঘটে নাই )। যাহারা এক অঞ্চলে জন্নিয়া সেখানকার 
ভাষাই শিক্ষা করিয়া, অন্য অঞ্চলের কথিত ভাষা বাবহার করিবার চেষ্টা 
করেন, যে ভাষার মধো জন্মগ্রহণ করেন নাই সেই ভাষা প্রয়োগ করিতে 
তাহারা অনেক সময়ে, শিক্ষা অথবা অভিনিবেশের অভাবে যথার্থ-রূপে সমর্থ 
হন না। ভালোর জন্যই হউক বা মন্দের জন্যই হউক, উচিতই হউকু বা 
অন্চিতই হউক, ভাগীরথী নদীর সংলগ্ন স্থানের, বিশেষ করিয়| কলিকাতা- 
অঞ্চলের, ভদ্র-সন্ভাজের কথ্য-ভাষা আঙ্রকাল সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত 
হইতেছে ; এমন কি, সাধু-ভাষার স্থানও এই ভাষা দখল করিতে চাহিতেছে। 
এই ভাবা মূলতঃ অঞ্চলে-বিশেষের মৌখিক ভাবা; ইহার ব্যাকরণ ও উচ্চারণ- 
রীতি সমগ্র বাঙ্গালার শিক্ষত বাক্তিগণ ব্যাবহারিক ভাবে স্বীকার করিয়া 
লইলেও, নিজ মাতৃভাষা-গত রিকৃথ-হিসাবে সমগ্র বঙ্গদেশের সমস্ত শিক্ষিত- 
মণ্ডলী ইহার বিশেষত্ব, ইহার তন্তুব, অর্ধ-তৎসম এবং দেশী শব্দগুলির অধিকারী 
. হইতে পারেন নাই । সেইজন্য অবিসংবাদিতার্থ সংস্কৃত শব্দাবলীতে পূর্ণ প্রাশস্ত 
রাজমাগর্বব্ধপ সাধু-ভাষা ত্যাগ করিয়া, যাহারা কলিকাতা-অঞ্চলের চলিত 
ভাবার পথে চলিতে চাহেন, অচেনা পথে চলার জন্য তাহাদের অনেকে অনেক 
সময়ে যে বিভ্রাট ঘটাইয়া বসেন, তাহ! তাহাদের এবং পাঠকদের উভয়েরই 














বাঙ্গালা ভাষার উপাদান ও গ্রাম্য-শব্দ-সঙ্কলন ৫৭ 
পক্ষে কষ্টকর। আভ্রকালকার কোনও কোনও বাঙ্গালা দৈনিক, সাপ্তাহিক 
অথব| মাসিক পত্রে বহু লেখকের লেখা দেখিলেই এ কথা বেশ বুঝিতে পারা 
যায়। যাহা হউক, সাহিত্যে কলিকাতা-অঞ্চলের মৌখিক ভাষার প্রতিষ্ঠার 
ফলে, এ ভাষার eg. অর্ধ-তৎসম ও দেশী শব্দগুলির বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োগ- 
রীতির প্রতি সকলের দৃষ্টি রাখিতে হইবে । গপ্বের সাধু-ভাষাই আদর্শ থাকায়, 
এতাব খাটি বাঙ্গালাকে সাধু-ভাষার আওতায়, পিছনে ফেলিয়া! রাখিয়া, 
লাধু-ভাষার বিষেশত্ব সংস্কৃত শব্দই বাঙ্গালী ছাত্রের মাতৃভাষার ব্যাকরণের মুখ্য 
উপজীব্য হইয়া আছে-_তাহার সন্ধি-বিচ্ছেদ যত্ব-ণত্ব-বিধান, কৃত-তদ্ধিত, সমাস 
প্রভৃতিই ছিল ভাষা-জ্ঞানের একমাত্র পথ-_বিশুদ্ধ বাঙ্গালার সন্ধি, উচ্চারণ- 
বৈশিষ্ট্য-দ্বারা প্রত্যয়ের কাজ, রুৎ-তদ্ধিত, সমাস, অনুকার-শব্দ, সহায়ক ক্রিয়া 
প্রভৃতি আলোচনার আবশ্যকতা এখনও উপলব্ধ হয় নাঁ। কারণ, খাটি 
বাঙ্গালার যেটুকু আমাদের গদ্যের সাধু-ভাষায় ব্যবহৃত হয়, সেইটুকুর পক্ষে, 
মাতৃস্তন্্যের সঙ্গে সঙ্গে যে সহজ ভাষা-জ্ঞান আমরা পাইয়া থাকি, তাহাই যথেষ্ট 
বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে । বইয়ের ভাষার বাকী কথা শিখিবার জন্য 
ৰ্যাকরণের নিকট উপদেশ লওয়া হয় । 

যাহা হউক, বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োগ-শিক্ষার og ভাষার সকল রকমের 
উপাদানের চর্চা আবশ্যক হইলেও, বাঙ্গালা ভাষাতত্বের আলোচনায় আমাদের 
সর্বাপেক্ষা সমস্তাময় উপাদান হইতেছে, তদ্তব ও দেশী উপাদান। একট! বড় 
বিষয়ে তদ্তব ( বা সঙ্কুচিত অর্থে ‘প্রাক্ৃত-জ’ ) উপাদানের ( শব্দ ও প্রতায়াদিব ) 
আলোচনা! অপেক্ষারুত সহজ হইয়া আছে-_সেটাী সংস্কৃত ও প্রাক্কৃতের অস্তিত্ব । 
দেশী শব্দের সম্বন্ধে সেরূপ কিছুই সুবিধা নাই ; ক্রচিৎ ছুই-চারিটা অনুরূপ 
প্রাকৃত শব্দ মেলে--যেমন, বাঙ্গাল! “চাঙ্গা”__প্রারুত "ES ভালো ; বাঙ্গালা 
“পেট’_প্রাক্কৃত ‘পোট্ট’ ; মারহাটটী "ëtt ‘তুপ্’--ঘী ; বাঙ্গালা. 
“ছটফট” প্রাকৃত ‘চডপড’ ; বাঙ্গালা ‘চাটা’=প্রাক্কত ‘চটি’ ; ইত্যাদি । 
সংস্কৃতেও যদি দেশী শব্দের অনুরূপ শব্দ পাওয়া যায়, তাহা হইলেও খুব বিশেষ 
সাহায্য হইল না; কারণ অনেক স্থলে শব্দটা বা ধাতুটীর বাহা রূপ দর্শনেই 
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৫৮ বাঙ্গাল ভাষাতত্তের ভূমিক। 





সেটী যে আধ্য ভাষা বা খাস সংস্কৃতের শব্দ নহে, তাহা বুঝিতে পারা ঘায়। 
সেগুলি বর্ণ-চোর! শব্দ বা ধাতু, তাহাদের উৎপত্তি অন্যত্র, সংস্কতের সভায় 
কোন রকমে ঢুকিয়া আত্মগোপন করিয়া থাকিবার চেষ্টার আছে; যেমন 
ege, লডড,ক, খডড,ক, হড্ডিক, তিস্তিড়ী’ প্রভৃতি শব্দ, এবং যেমন Të, 
থট, লোট, ae প্রভৃতি ধাতু । বাস্তবিক পক্ষে, এখন দেখা যাইতেছে যে, 
এইরূপ বিস্তর ‘দেশী’ শব্দ সংস্কৃতে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, এবং ‘-ক’ বা তদ্রুপ 
অন্য কিছু প্রত্যয় গ্রহণ করিয়া সংস্কৃত সাজিয়া বসিলেও, সেগুলি আধ্য পধ্যায়ের 
শব্দ নহে। এইরূপ অবব্যাখ্যাত বা অ-জ্ঞাত-মূল শব্দ বৈদিক ভাষায় তত 
প্রচুর নহে, কিন্তু পরের যুগের সংস্কতে ইহাদের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বাড়িতেছে 
দেখা যায়। দেখা যাইতেছে যে ভারতে আধ্য ভাষার একটী বিশিষ্ট উপাদান» 
মূলে যাহা আধ্য নহে, তাহা সংস্কতে, প্রাকৃতে এবং আধুনিক ভাষায়, এই তিনেই 
পাওয়া যায় । এই-সকল CES শব্দের উৎপত্তি কি? প্রাচীন বৈয়াকরণদের 
প্রদত্ত “দেশী” নামকরণ হইতে এগুলির মূল-সম্বন্ধে প্রাচানেরা কি স্থির করিয়া- 
ছিলেন, তাহা ঠিক অনুমান করা যায় ai “দেশী” অর্থে প্রদেশ-নিবদ্ধ__যাহ! 
কোন অঞ্চলের প্রাকৃত জনের ভাবায় বিদ্যমান, শিষ্ট প্রয়োগে বা ভারতে 
সর্বত্র গৃহীত সংস্কৃত ভাষায় যাহা মিলে না। “দেশী” কি, না ‘প্ৰাদেশিক’ শব্দ_- 
ব্যস্‌, এইটুকু বলিয়াই তাহারা ক্ষান্ত হইলেন | অনেক স্থলে তাহার] দেশী পর্যায়ে 
প্রাকৃতের বিস্তর তন্তভব শব্দকেও ফেলিয়াছেনঃ যেমন “হেটুঠা” ( অধস্তাৎ > 
e অধিভ্তাৎ > * অধিষ্ঠাং > * অহেটুঠা > হেটঠা, পরে * হেণ্টা, * Grën 
বাঙ্গাল! হেট ), “অইরজুবই” ( নববধূ অর্থে =‘অচিরযুবতী? ), “ম্থববিন্দু”, “অঙ্গ- 
বড pd, “অদ্থির* ( = আম ), “অগ্গ-কৃখন্ধ', ইত্যাদি । 

দেশী শব্দগুলির ইতিহান-অন্ুশীলনে প্রাচীন ভারতীয় বৈয়াকরণদের নিকট 
হইতে কিছু-মাত্র সাহায্য পাওয়া যায় না। সংস্কৃত ভাষার ও প্রারুতের বহু 
দ্রাবিড়-দেশীয় ব্যাকরণকার ছিলেন । উত্তর-ভারতে গ্রীক, প্রাচীন পারসীক ও 
শক, এবং দক্ষিণ-ভারতে গ্রীক ও রোমান জাতীয় লোকের! বহু কাল ধরিয়া 
অবস্থান করিয়াছিল। তাহাদের সঙ্গে মিশিয়। হয়তো ছুই-একজন ভারতীয়, 





© 


e 


_ CENTRAL UBRARY 


বাঙ্গাল! ভাষার উপাদান ও গ্রাম্য-শব্দ-সঙ্কলন ৫৯ 


পণ্ডিত তাহাদের ভাষা-সঙ্বন্ধে জ্রানলাভও করিয়া থাকিবেন ; উত্তর-ভারতেও- 
বহু স্থলে অনাধ্য-ভাষী জাতি আধা-ভাষীদ্দের পাশেই বাস করিত, তাহাদের 
ভাষা ও জীবন-যাত্রার সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় কোনও-না-কোনও পণ্ডিতের 
হইয়াছিল ৷ কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই-সকল অসংস্কত ভাষার বর্ণনাত্মক কোনও. 
লেখা (দ্রাবিড় ভাষার ছুই-একখানি ব্যাকরণ ছাড়! ) কেহ লিখিয়া যান নাই, 
ভারতে স্থপ্রাচীন যুগে ব্যবহৃত ও অন্যান্য অনাধা ভাষার আলোচনার জন্য 
তুলনামূলক ভাষাতত্বের পক্ষে কাধাকর কোনও উপাদান প্রাচীন ভারতের, 
কোনও লেখক দিয়া যান নাই ॥ অথচ দ্রাবিড়- ও কোল-জাতীয় ভাষার এবং 
গ্রীক ও ঈরানী ভাষার প্রতিবেশ-প্রভাব হইতে প্রাচীন ভারতের আৰ্য্য ভাষা 
মুক্ত ছিল না। এই-সকল অনার্ধা বা বিদেশী ভাষ। হইতে অনেক শব্দ প্রাচীন 
যুগের কথা-ভাষা নানা প্রাকৃতের মধো প্রবেশ-লাভ করিয়াছিল, এবং এই- 
সকল শব্দ প্রাকৃত হইতে সংস্কৃতেও স্থান করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল। 

আধুনিক যুগের তুলনামূলক ভাষাতত্ব-বিছ্যা লইয়া ইউরোপীয় পশ্ডিতগণ 
আলোচনা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, এবং তাহারাই সংস্কৃত, প্রাকৃত ও আধুনিক 
আধা ভাষাগুলির সম্ভাব্য অনাধ্য *শব্দাবলীর বুযুৎপত্তি-নির্গয়ের চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন । প্রথমটায় সুসভ্য দ্রাবিড় ভাষা--তামিল, তেলুগু, কানাডীর সহিত 
তাহাদের পরিচয় হয় বলিয়া, আধা ভাষায় দ্রাবিড় উপাদানের দিকে তাহাদের 
দৃষ্টি আগে আকৃষ্ট হয়। Caldwell কল্ড ege, Kittel! কিটেল্‌, Gundert 
গুপ্ডেট্‌-প্রমুধ পণ্ডিতদের আলোচনার ফলে, সংস্কতগত ও অন্য আধা ভাষাগত 
অনেকগুলি শব্দের মূল যে দ্রাবিড় ভাষায়, সে বিষয়ে আমরা সন্ধান পাইয়াছি। 
কিছু-কিছু দেশী শব্দও এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । 

সম্প্রতি আৰ্য্য ভাষার উপর কোল-জাতীয় ভাষার প্রভাব লইয়া ছুই জন 
ফরাসী ভারতবিছ্বাবিৎ আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন । ইহাদের একজন. 
পারিসের প্রাচাভাষা-বিদ্যালয়ের আনামী ভাষার অধ্যাপক, পালি, সংস্কৃত, 
কম্ুজীয়-প্রমুখ ভাষায় স্থপণ্ডিত শ্রীযুক্ত Jean 1১72৮117511 ঝা প.শিলুস্ষি ॥ অন্য 
জন হইতেছেন সংস্কৃত ও চীনার বিখ্যাত পণ্ডিত পরলোকগত Sylvain Lévi, 








৬০ বাঙ্গালা ভাষাতত্বের ভূমিক! 
সিলভা লেভি পংশিলুষ্কি দেখাইয়াছেন যে, “কম্বল,কদলী, ফল, বাণ, কুড়ি, 
তাম্বুল, লাঙ্গল, লিঙ্গ, লগুড় ( লগী), প্রভৃতি কতকগুলি সংস্কৃত (ও আধুনিক 
আৰ্য্য ভাষাগত ) শব্দ, মূলে প্রাচীন কালে কোলদের অঙুরূপ অনাধ্য ভাষা 
বলিভ এমন অনাধ্য জাতির নিকট হইতে আসিয়াছে--যে জাতির বংশধরেরা 
এখন আর অনাধা ভাষা বলে না, তাহারা আধ্াভাষী ও হিন্দু হইয়| গিয়াছে । 
আর্ধা জাতি বাহির হইতে নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি লইয়া ভারতে আসিল। 
এদেশে ছুইটী বিরাট জাতির সহিত তাহদের সাক্ষাৎকর ঘটিল- দ্রাবিড়, 
এবং কোল বা অক্টিক । ইহাদের নিজস্ব ভাষা ও ধর্ম, সভ্যতা ও রীতি-নীতি 
ছিল। নবাগত আর্যোরা সংখ্যায় ছিল কম । অনার্ষেরা সংখ্যায় বেশী ছিল, 
এবং এই দেশের উপযোগী বাস্তব সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা-পদ্ধতি তাহারাই 
গড়িয়া তুলিয়াছিল ॥। বাহির হইতে আগত আর্ষেরা পূর্বঈরানে ও এই দেশে 
আলিয়া একেবারে নৃতন অবস্থার মধো পড়ে-_নৃতন দেশে নৃতন প্রকারের 
জীব- ও উদ্ভিদ-জগৎ, নানা নৃতন ধরণের মানুষ ও তাহাদের অদৃষ্ট-পূর্ব রীতি- 
নীতি, ধর্ম-বিশ্বাস, আচার-বাবহার । এরূপ ক্ষেত্রে যাহা সাধারণতঃ ঘটিয়! 
থাকে তাহাই ঘটিল,_-নবাগত বিজেতা আর্ধা এবং বিজিত অনাধ্য দ্রাবিড় ও 
কোল, এই ত্রিবিধ জাতির, তাহাদের ধর্ম ও সমাজ-নীতি, আচার-অন্ুষ্ঠান, 
প্রাচীন কাহিনী, পার্থিব সভাতা_সকল বিষয়েই তাহাদের জগতের মধ্যে 
মিশ্রণ ঘটিল। এই মিশ্রণের ফলে বিশুদ্ধ আধ্য ধর্ম ও সমাজ, যাহার নিদর্শন 
আমরা বেছে পাই তাহা, পরিবতিত হইয়া হিন্দু অর্থাৎ পৌরাণিক ব্রাহ্ষুণা, 
বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম ও সমাজ এবং চিন্তায় পরিণত হইল | আধ্যদের দেবতাদের 
সঙ্গে আপস করিয়া লইয়া অনার্ধযদের দেবতার1ও পুজা পাইতে লাগিলেন, 
ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মের দেবতাদের মধ্যে তাহাদের একটি বড় স্থান হইল। আর্ধদের 
ভাষাও উত্তর-ভারতে অনার্ধ্যদের মধ্যে গৃহীত হইল ; কিন্তু অনার্ধ্য-ভাষীদের 
মধ্যে প্রস্থত হওয়ার ফলে, তাহার আভ্যন্তরীণ রূপ, যাহ! বাক্য-রীতিকে 
অবলম্বন করিয়া এবং নানা খুঁটীনাটা বস্তুতে যাহা প্রকাশ পায়, তাহা বদলাইয়া 
fal আধ্য ভাষার ধাতু ও শব্দ বিস্তর রহিয়া গেল, কিন্তু ভাষার কাঠামো 
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অন্য ধরনের sën গেল) অনাধ্য ভাষার মরা গাঙ্গের খাত দিয়া আধ্য ভাষার 
ধাতু- ও শব্দ-রূপ জল বহিয়া চলিল। এই অবস্থায়, আৰ্য্য ভাষা গ্রহণ করিয়াছে 
এমন আধ্যারুত অনাধ্যদের মধ্যে অনার্ধ ভাষার শব্দ যে দুই-দশটা রহিয়া 
যাইবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে; এবং অনুমান হয়, হইয়াছিলও তাহাই । বিশেষ 
ভাবা-জ্ঞান ও দক্ষতার সহিত এই বিষয়ে অনুসন্ধান চলিতেছে | এতদ্দেশের 
বৈশিষ্ট্য নানা উদ্ভিদ ও জীব-জন্তর নাম লইয়া, এবং এতদ্দেশের অনার্য লোকদের 
মধ্যে স্থপ্রতিষ্ঠিত নানা মনোভাব, রীতি-নীতি ও অনুষ্ঠান লইয়া এই-সব শব্দ ; 
এতন্তিন্ন সাধারণ প্রারুতিক পদার্থবাচক নামও কিছু-কিছু গৃহীত হইয়াছিল । 
এই-সমন্ত শব্দ-দ্বারা ভারতীয় হিন্দু-জগতের স্থষ্টিতে অনাধ্য-ক্তৃক আহৃত 
উপাদানের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে । Kite! কিটেল্‌-কর্তৃক সঙ্কলিত 
কানাড়ী-ভাষার বুহৎ অভিধানের ভূমিকায় সংস্কতগত, অবিসংবাদিত-ভাকে 
প্রমাণিত অথবা সম্ভাবা, সার্ধ-ত্রিশত দ্রাবিড়-শব্দের আলোচনা আছে । ইহ! 
হইতে আৰ্ধ্য- বা হিন্দু-সভাতায় দ্রাবিড়-জগতের সহায়তার প্রসার কতকটা 
e হৃদয়ঙ্গম কর| যাইবে । কোল-দ্রগতের নিকট হইতে গৃহীত উপাদানের কথা! 
পশিলুষ্কি ও লেভির প্রবন্ধগুলি হইতে পাওয়া যাইবে-_-এই প্রবন্ধাবলী ফরাসী 
হইতে ইংরেজীতে অনুদিত হইয়া আমার সতীর্থ স্থত্থদ্ধর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ 
বাগচী মহাশয়-কপ্তক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । 
*  এই-সকল প্রারুত-, আধুনিক আধা stat তথা সংস্কত-গত দেশী ও অজ্ঞাত- 
মূল শব্দের আলোচনার ফলে, ভারতবর্ষের সভ্যতার পত্তন-সম্বদ্ধে আমাদের 
বহুষত্ব-পোধিত অনেক ধারণা একেবারে উল্টাইয়! যাইতেছে । দেখা যাইতেছে 
যে, অনাধ্য-দন্ত উপাদান, হিন্দু-সভাতার গঠনে অনাধোর সাহায্য, আধ্যের আহত 
উপাদান এবং আধ্যোের সাহায্য অপেক্ষা কম নহে; বরঞ্চ অনেক বিষয়ে বিশেষ 
গভীর, বিশেষভাবে চিরস্থায়ী, বিশেষভাবে মৌলিক । এই বিষয়ের আলোচনা 
এখন সম্ভব হইবে না। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া! যাউক। আমাদের ভারতীয় 
সামাজিক ও ধর্ম-সঙ্বন্ধীয় অনুষ্ঠানে তান্বলের একট! বড় স্থান আছে। পান 
\ খাওয়া, পান দিয়া সংবর্ধনা করা, পূজায় পান' দেওয়া_-এই-সমস্ত, বিশেষ-রূপে 
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ভারতীয় রীতি। পান কিন্তু আদি যুগের আধ্যদের কাছে অজ্ঞাত ছিল। 
বাস্তবিক, ভারত ও ভারত-সম্পক্ত এশিয়া-খণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব অংশ (]9০- 
(hina) এবং দ্বীপমঘ্ন-ভারত (1)099851%) ভিন্ন অন্যত্র পান খাওয়ার রীতি 
নাই। পান পৃথিবীর এই অঞ্চলের-ই বস্ত-:ভারত, ভার্ত-চীন (ব্রহ্ম, শ্যাম, 
কম্বোজ, চম্পা ), মালয়-দেশ এবং দ্বীপময়-ভারত | নবাগত আর্যদের কাছে 
এই রীতি নিশ্চয়ই নৃতন ঠেকিয়াছিল। কিন্তু কোনও কালে এই দেশের 
পুরাতন ও সনাতন রীতি-হিসাবে ইহা নিজ স্থান ত্যাগ করিল না; আধ্্যদেরও 
সামাজিক o অন্য অনুষ্ঠানে ইহাকে গ্রহণ করিতে হইল । পান-বাচক শব্দও 
আধ্যরা নিজ ভাষায় না পাইয়া অনার্ধ্য ভাষা হইতে গ্রহণ করিল, কিংবা পত্র- 
বাচক একটা সাধারণ শব্দকে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিতে লাগিল। এইরূপে 
সংস্কতাদি আৰ্য্য ভাষায়, অনার্য্য কোল-জাতীয় ‘তান্বূল’ শব্দের প্রবেশ; এইরূপে 
সাধারণ পত্র-বাচক ‘পর্ণ > ag > পান শব্দের 'তাম্থুল-পর্ণ+ অর্থে অর্থ-সঙ্কোচ 
ঘটিল। কোনও সংস্কৃত বা সংস্কত-জ ভাষায় প্রাপ্থধ কোনও শব্দকে সংস্কতের 
ধাতৃ-প্রত্যয়ের সাহাযো যর্দি নিশ্চিত-রূপে,*যুক্তির অনুকূল-ভাবে, বিশ্লেব a 
ব্যাখা! করিতে না পার! যায়, এবং সেইরূপ শব্দ ভারতের বাহিরের অন্য ইন্দো- 
ইউরোপীয় বা আৰ্য্য ভাষায় যদি না মিলে, তাহা হইলে এ শব্দের আর্ধ্যত্বের 
সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কারণ ঘটে। তাহার পর, শব্দটা যদি এমন বিষয় 
së হয়, যাহা ভারতের সহিত বিশেষ-ভাবে age, এবং অনাধা ভাষায় mis 
অন্থরূপ শব্দ যদি থাকে, ও অনাধ্য ভাষার শব্দ-স্থট্রির নিয়ম-অন্ুলারে সেই 
ভাষার ধাতু- ও প্রতায়-যোগে নিষ্পন্ন পদের মত বক্ষ্যমাণ পদের বিশ্সেষ যদি 
হইতে পারে, তাহা হইলে সেই শব্দটী অনার্ধয ভাষা হইতে গৃহীত হওয়ার স্বপক্ষে 
প্রবল যুক্তি আইসে। ‘তাম্বুল’ শব্দ এই শ্রেণীর শব্দ । সংস্কতে ইহা অ-সংস্কৃত 
পদের ছাপ লইয়া আছে, এবং ভারতের বাহিরে কোনও att ভাষায় এই এক 
মিলে না। অপিচ, তাম্থুল-সেবাকে ভারতীয় রীতি বলিয়া স্বীকার করিতে 
হয়, এবং দেখা যায় যে, ভারতের বাহিরে ইন্দো-চীনে ও ইন্দোনেসিয়ায় 
প্রচলিত কোল ভাষা-সম্পৃক্ত মোন Co প্রভৃতি ভাষার ধাতু- ও প্রত্যয় 


4 





iE 


\ 





ki 


বাঙ্গাল! ভাষার উপাদান ও গ্রামা-শব্দ-সঙ্কলন ৬৩ 


যোগের রীঁতি-অঙ্গলারে, “তম্+নউপসর্গ-যোগে পর্ণার্থক ‘বল্‌’ শব্দ মিলিত হইয়া 
প্রাচীন ভারতের কোনও স্থানে কোল- বা মোন-খ্রের-ভাষীদের মধ্যে 
"Säz এইরূপ কোনও শব্দ প্রচলিত ছিল (যাহার অনুরূপ শব্দ বহু জীবিত 
€কাল-সম্পূক্ত মোন-খ্যের ভাষায় মিলে ), এবং আৰ্য্য ভাষা সংস্কতে এই শব্দ 
‘তাম্বূল’-রূপে গৃহীত হইয়াছে । উপসর্গ-বিহীন “*বল্‌ রূপও পর্ণাথে ভারতে 
les, ব্যবহৃত হইত, কোথাও কোথাও ভারতের বাহিরে এই জাতীয় ভাষায় 
এখনও হয়। এখনও “বল্‌, শব্দ “পান”-অর্থে খাসিয়। ভাষায় মিলে; এবং 
তন্তিন্ন দুইটী বিশুদ্ধ বাঙ্গাল। শব্দে অন্ুপসর্গ “বল্‌” শব্দ পাওয়া যাম্--“বার? ও 
"ag কপে__বারুইঠ ও ‘বরোজ’ শব্দদ্ধয়ে । “বারুই” শব্দের প্রাচীন রূপ “বারয়ী» 
খ্রীষীয় ত্রয়োদশ শতকের একখানি তাত্রশাসনে “বারয়ী-পড়া" ( -বারুই-পাড়া )- 
রূপে লিখিত এক্টী গ্রামের নামে পাওয়া যায় । “বারুই' শব্দের সংস্কৃত অনুবাদ 
কর! হইয়াছে “বারুজীবিন্*। "at কিন্তু পান বলিয়াই অনুমিত হয়-_-মোন- 
খোর ও তৎসম্পক্ত ভাষার পান-বাচক ‘বল্‌’ শব্দের নঞ্জীরে। “বারুই__ 
বুরোজ', এই দুইটী, অস্ততঃ আংশিকভাবে বাঞ্গালার ছুইটী দেশা শব্দ-_-এ দেশে 
প্রচলিত অনাধ্য ভাষ! হইতে অধিগত। পুরাতন বাঙ্গালার “তাবোল” এবং 
আধুনিক বাঙ্গালার "ema" শব্দও তদ্রপ। 

বাঙ্গালা ভাষার শত শত প্রাক্কৃত-জ এবং দেশী অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন অনাধ্য ( মোন- 
“খোর, কোল বা দ্রাবিড়) শব্দ, গ্রাম্য ভাষায় এখনও বিদ্যমান আছে । কিন্তু 
সেই-সকল শব্দ এখন অনাদূত, এবং কৃষক ও অন্য নিরক্ষর সম্প্রদায়ের মধ্যে 
নিবদ্ধ। বহু স্থলে শহরের ভাষার প্রভাবে এবং সংস্কৃত ও ফারলীর চাপে 
পড়িয়া এই-সব শব্দ লোপ পাইভেছে । অবশ্য পল্লী-জীবনের বৈশিষ্ট্য কৃষি 
প্রভৃতি বিষয়ক বহু শব্দকে শহরের ভাষা সহজে মারিতে পারিবে না। কিন্তু, 
এই-নকল তদ্ভব ও দেশী বা অজ্ঞাত-কুলশীল শব্দের ভিতরেই আমাদের ভাষার 
ও জাতির ইতিহাস লুকায়িত আছে। বাঙ্গালা ভাষার আলোচনায় প্রাগৈতি- 
হাসিক যুগের স্জ্যমান বাঙ্গালীর ইতিহাসের জন্য এই-সকল শব্দের সংগ্রহ 
করিয়া আশু অভিধানভূক্ত করিয়। ফেলা দরকার। পল্ীগ্রামে থাকিয়া কাজ 
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করিবার সুবিধা যাহাদের আছে, সেইরূপ সত্যান্থসন্ধিৎস্থ স্বজাতি-বৎসল মাতৃ- 
ভাষানুরাগী বাঙ্গালী যুবক অক্লেশেই Sir George Abraham Grierson স্যার 
জজ আব্রাহাম শ্রিয়ারূসনের Bihar Peasant Life-এর মত বইকে আদর্শ 
করিয়া এই শব্দ-সংগ্রহ কাজে লাগিয়া যাইতে পারেন। জিজ্ঞাসা বা অভি- 
নিবেশের সহিত শ্রবণ ও লিখনের দ্বারা তাহারা ভারত-বিছ্যার ভাণ্ডারে, কেবল- 
মাত্র এইরূপ একটী সংগ্রহের সাহায্যে, এমন চিরস্থায়ী আলোচ্য উপাদান দিয়! 
যাইতে পারিবেন, যাহার মূল্য, যাবৎ এই-সমস্ত বিষয়ের চর্চা খান তাবৎ, 
স্থদীসমাজে সাদরে স্বীকৃত হইবে। 





স্বরমন্্রতি, অগিনিহিতি, অভিষ্রাতি, অগঞ্জতি 


বাঞ্জাল৷ ভাষার কতকগুলি বিশিষ্ট উচ্চারণ-বীতি আছে, তদ্ারা আধুনিক 
বাঙ্গালার ( বিশেষতঃ চলিত-ভাষার ) রূপ, স্বরধ্বনি বিষয়ে অন্যান্য আধুনিক 
ভারতীয় আধ্য ভাষাগুলির সাধারণ ব্ূপ হইতে একেবারে ভিন্ন প্রকারের হইয়া 
গিয়াছে । গত eat শত বৎসর ধরিয়! বাঙ্গালা স্বরধবনির বিকার বা 
বিকাশ এই উচ্চারণ-রীতিগুলিকেই অবলম্বন করিয়! হইয়াছে । সংস্কতে 
এইরূপ বিশেষ রীতি একেবারেই অজ্ঞাত, grat এবম্প্রকার উচ্চারণ-রীতির 
আলোচনা সংস্কৃত ব্যাকরণকারগণ করেন নাই! বাঙ্গালা ব্যাকরণে সাধারণতঃ 
সংস্কত ব্যাকরণেরই অনুকরণ হইয়া থাকে বলিয়া, বাঙ্গাল। ভাষার ব্যাকরণ- 
রচক্চিতারা বান্গালার নিজন্ব এই উচ্চারণ-রীতির ও দবলম্বনে বর্ণ-বিন্তাস- 
পদ্ধতির আলোচন!-বিষয়ে মনোযোগী হন নাই। কিন্তু বাঙ্গালা সাধু-ভাষা ও 
চলিত-ভাষার পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ বুঝিতে হইলে, আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার 
গতি সম্যগৃভাবে প্রণিধান করিতে হইলে, এবং বাঙ্গাল! ভাষায় মধ্যযুগে ও 
_ আধুনিক যুগে আগত agang ( অর্থাৎ বিরুত বা অশুদ্ধ রূপে উচ্চারিত ও 
পরিবর্তিত সংস্কৃত ) শব্দগুলির পরিবর্তনের ধারা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, 
বাঙ্গালা ভাষার: এই বিশেষ উচ্চারণ-নিয়ম-কয়টীর সহিত পরিচয় থাকা 
আবশ্যক । এই-সকল Tag মত্প্রণীত Origin aud Development. of the 
Bengali Language পুস্তকে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে (প্রথম খণ্ড, 
পৃষ্ঠা ৩৭৪-৪০২, এবং অন্থাত্র )। উপস্থিত প্রবন্ধে সেই-সব বিষয়ের বহুল-ভাবে 
পুনরবতারণা করিবার উপযোগিতা! নাই । আলোচিত উচ্চারণ-রীতির মধ্যে 
কতকগুলির উপযোগী বর্ণনাত্মক নাম বাঙ্গালায় নাই--অস্ততঃ আমি পাই নাই। 
5—2097 B.T. 
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৬৬ বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিক! 


(Ss ব্যাকরণের পারিভাষিক শব্দাবলীর মধ্যে এই উচ্চারণ-রীতির নাম নাই; 
কারণ, সংস্কৃতে এইরূপ রীতির আলোচনা হইবার অবকাশ-ই হয় নাই; এবং 
বাঙ্গালী ব্যাকরণকারদিগের মধ্যেও কেহ নৃতন নাম স্থষ্টি করিয়াও দেন নাই । 
হউরোপের ভাষাতত্ববিদ্যায় কিন্তু এই-সকল উচ্চারণ-স্থত্রের পরিচায়ক সংজ্ঞা! 
ইংরেজী, ফরাসী, জরমান্‌ প্রভৃতি ভাষায় নির্ধারিত হইয়া আজকাল সাধারণ- 
ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে । বাঙ্গাল! ব্যাকরণ লিখিতে হইলে এইরূপ সংজ্ঞার 
আবশ্যকতা সকলেই স্বীকার করিবেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে আমরা বাঙ্গালার 
এই উচ্চারণ-রীতির পরিচায়ক কতকগুলি ne বা নাম প্রস্তাব করিতেছি। 
বলা বাহুল্য, প্রস্তাবিত সংজ্ঞা বা নাম বা পারিভাষিক শব্দগুলি নিখিল ডারতে 
সর্বত্র গ্রহণের উপযোগী করিবার জন্য সংস্কৃত ধাতু ও প্রত্যয় হইতে নিষ্পন্ন কর! 
হইয়াছে_ হিন্দী উড়িয়া পাঞ্জাবী গুজ্জরাটা vrai এবং Costa কানাড়ী 
তামিল মালয়ালম প্রভৃতি ভারতের তাবৎ সংস্কতাশ্রয়ী ভাষায় আবশ্যাক-মত 
ব্যবহারের যোগ্য।' বিষয়টাকে স্থবোধ্য করিবার জন্য উপযুণল্লিখিত উচ্চারণ 
রীতিগুলির একটু আলোচনা অপরিহার্য হইবে । 

সাধু বা প্রাচীন বাঙ্গালা শব্দের ধাতুর মূল স্বরধ্বনির নানাবিধ পরিবর্তন 
দেখ! যায়। এই-সব পরিবর্তনকে নিম্নলিখিত কয়টী পর্য্যায়ে বা.শ্রেণীতে ফেলা 
যায়। যথা: 

[ ১] চলিত-ভাষায়, অর্থাৎ ভাগীরথী নদীর উভয় তীরম্থ ভদ্র মৌখিক 
ভাষায় ও তাহার আধারের উপর স্থাপিত dea সাহিত্যের ভাষায়, নিয়ে 
আলোচিত উচ্চারণ-রীতি বিশেষভাবে বিদ্যমান । যথা-_“দেশী” > ‘দিশি’; 
“ছোরা”, zaitd “ছোরী+ স্থানে "e: “ঘোড়া” স্ত্রীলিঙ্গে “ঘোড়ী+ স্থলে 
"gë: ‘দে’ ধাতু--‘আমি দেই’ স্থলে “দিই” বা ‘দি’, কিন্তু “সে দেএ' স্থলে 
“দেয়? ( = দ্যায় ); ‘শে!’ ধাতু--‘আমি শোই* না হইয়া “আমি শুই’, কিন্ত 
‘সে শোয়’; "ed ধাতৃ--“আমি শুনি’, কিন্ত ‘সে শুনে’ স্থলে ‘সে শোনে’ ; 
reg ধাতু--‘আমি ক-রি’ স্থলে ‘কোরি’, কিন্তু ‘সে করে'--এখানে অ-কার 
ও-কারে পরিবর্তিত হয় নাই ; ‘বিলাতী’>‘বিলেতি’ > ‘বিলিতি’ ; ‘উড়ানী’ > 
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‘উড়োনি’ > ‘উডুনি’ ; সংস্কৃত ‘শেফালিকা’ > প্রাকৃত “শেহালিআ” > 
অপভ্ৰংশ ‘শেহলিঅ’ > বাঙ্গালা ‘শিহলী’, ‘শিউলি’ ; ইত্যাদি । 

এতত্তিয়, “একটা, দুইটা, তিনটা” > ‘এক্‌টা, দু-টা, তিন্টা’ > «এক্টা 
L zaiten, দুটো, তিনটে’; ‘ইচ্ছা’ > “ইচ্ছে? ; চিড়া’ > ‘চিড়ে’; 
“মিথ্যা” > ‘মিথ্যে’; “ভিক্ষা” > ‘ভিক্ষে’; পূজা’ > ‘পূজে’; ‘মুলা’ > 
মূলে!’ ; ‘তুল!’ > “তুলো” ; ইত্যাদি । 

[২] দ্বিতীয় প্রকারের পাঁরবর্তন পূর্ব-বঙ্গের ভাষায় আজকাল সাধারণ, 
কিন্ত এক সময়ে ইহা সমগ্র বঙ্গদেশেরই কথ্য-ভাষার লক্ষণ ছিল। শব্দের 
মধ্যকার বা aen ই-কার বা উ-কারের, পূর্বাবস্থিত এবং আশ্রিত ব্যঞ্চনের 
পূর্বেই আনিয়া যাওয়া এইরূপ পরিবর্তনের বিশেষত্ব (পুব-বঙ্গের কতকগুলি 
উপভাষা ব্যতীত অন্যত্র সাধারণতঃ এইরূপ ক্ষেত্রে উ-কার, ই-কারে রূপাস্তরিত 
হইয়া যায়)। যথা-__“আজি, কালি” > “আইজ. কাইল্‌+ ; ‘গ্ৰন্থি’ > ‘গন্ঠি’ 
> “গীঠি’ > ‘গাইট’ ; ‘সাধু’ > 'সাউধ, সাইধ্‌’ ; “রাখিয়া > “রাইখ্যাঃ ; 
“সাথুআ” > ‘সাউথুআ!’ > ‘সাহখথুঅ!’ ; ‘করিতে’ > “কইবুতে” ; ‘করিয়া’ > 
“কইরা”; হরিয়” > ‘হইর্যা ; “জলুআ+ — "feet, ofge, ‘চক্ষু — 
“চখু* > ‘চউটখ, চইথ্‌’ ; ইত্যাদি । 

[৩] তৃতীয় প্রকারের পরিবর্তন পশ্চিম-বঙ্গের, বিশেষতঃ ভাগীরথী নদীর 
তীরের এবং উহার আশ-পাশের স্থানসমূহের চলিত-ভাষায় বিশেষ প্রবল । 
বঙ্গের বহু অঞ্চলে এইরূপ পরিবর্তন এখনও একেবারে অজ্ঞাত--বিশেয করিয়া 
পূর্ব-বঙ্গের কথ্য-ভাষায়, এবং কচিৎ পশ্চিম-বঙ্গের সুদূর-প্রান্তের ভাষায়। এই 
পরিবর্তন হইতেছে দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিবর্তনের আরও একটু প্রসার । শব্দের 
মধ্যে ai অস্তে অবস্থিত ই-কার বা উ-কার পূর্বে আনীত হইলে, এই পরিবর্তনে 
তাহা পূর্বের স্বরবর্ণের সহিত মিশিয়া যায় ও তাহার রূপ বদলাইয়া দেয় । 
যথাঁ-‘আন্জি, কালি’ > ‘আইজ, কাইল্‌” > ‘এজ, কেল্‌’ (প্রাচীন গ্রাম্য 
উচ্চারণ, কলিকাতার আশে-পাশে চব্বিশ-পরগনায় হুগলীতে ৮০|১০০ বৎসর 
পূর্বে প্রচলিত ছিল-_'আলালের ঘরের দুলাল’-এ* “বাহুল্য” অর্থাৎ বাহাউল? 


৬৮ বাঙ্গাল! ভাষাতত্বের ভূমিক! 


নামে যে মুসলমান পাত্রটীর কথা আছে, তাহার ভাষায় এই প্রকারের রূপ 
প্যারীচাদ মিত্র ধরিয়া গিয়াছেন,__শিক্ষা ও সাধু-ভাষার প্রভাবে এই প্রকারের 
উচ্চারণ এখন আর ন্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত একাক্ষর শব্দে sz হয় না); 
“চারি” > “চাইব্‌* >“চেরু’ ; যথা--'চাইরের পাচ’ > “চেরের পাঁচ’ = ই; 
গাঠি" > ‘গীইট্‌’ > ‘গেট’ ; যথা-_'মনে মনে গেট দিচ্ছে’, ‘গেঁটের কড়ি’; 
‘সাধু’ > ‘সাউধ’ > ‘সাইধ’ > "ue! যথা-‘পাচ দিন চোরের, একদিন 
সেধের” ; 'রাখিয়?? > "atëanm > এরেখ্যা > রেখে । "aide" > 
‘সাউথুঅ!’ > “সাইথুআ” > “সেথো”; “করিতে” > ‘কইরূতে’ > ‘ক’র্তে’ (= 
‘কোৱূতে’ ); “করিয়া” ৯'কইর্যা” > ‘ক’র্যা’ > ‘ক’রে’ (=‘কোরে’ ); হিরিয়া? 
> “ইরা” > "ran > হরে (= ‘হোরে' )$ ‘জলুআ!’ > ‘জইলুঅ!’ > 
জ’লো’ (= “জোলো” )) চক্ষু > ‘চখু’ > চিউখ+, “চইখ্‌ঠ > ‘চোখ? ; 
ইত্যাদি । 

চলিত-ভাষার প্রভাবে এই ধরণের পরিবর্তনের ফল, বহু রূপ, সাধু- 
ভাষাতেও আসিয়া গিয়াছে : যথাঁ-‘ছালিঃ়৷’ > ‘ছাইল্য’ > ‘ছেলে’ ; ৪ 

> “মায়্যা’ > “মেয়ে” ; “থাকিয়া” > “থাইক্যা” > “থেকে E 
Zeg > ‘জেলে’ ; ইত্যাদি। 

[৪] চতুর্থ প্রকারের পরিবর্তন অন্য ধরণের--প্রথম তিন প্রকারের 
পরিবর্তন সংস্কৃতে অজ্ঞাত, কিন্তু চতুর্থ প্রকারের পরিবর্তন সংস্কৃতে মুলে । 
যথ!-_‘চল্‌’ ধাতৃ-_‘চলে’, কিন্তু ণিজন্ত ‘চালে’ ( এতন্তিন্ন অন্ত ণিজন্তও আছে 
‘চালায়’, ‘চলায়’ )--তুলনীয়, সংস্কৃত ‘চলতি--চালয়তি’ ; ‘পড় * ধাতু পতনে-__ 
‘পড়ে’, fäeg ‘পাড়ে’; "EP ধাতু--টুটে, ণিজন্ত ‘তোড়ে’। এখানে 
_ অবস্থা-গতিকে পড়িয়া ধাতুর মূল স্বরধ্বনির স্বতঃই পরিবর্তন ঘটিয়াছে-_ 
‘চল্‌_চাল্‌, পড়ং_পাড়+, টুট--তোড়ং। 

এক্ষণে উপযুক্ত চারি প্রকারের পরিবর্তন-রীতির অস্তনিহিত কারণ বা 
প্রেরণাটী কি, তাহ! বুঝিয়া, বাঙ্গালায় এগুলির মধ্যে কোন্টীর কি নাম দেওয়া 
সমীচীন হইবে, তাহার বিচার কর! যাউক । 
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[১] প্রথম প্রকারের পরিবর্তন শব্দ-মধ্যস্থিত স্বরধ্বনিগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য 
বা সঙ্গতি আনিবার চেষ্টায় ঘটিয়াছে। “দেশী > দদ্দিশি”--এখানে প্রথম 
অক্ষরের এ-কার, পরবর্তী অক্ষরের ঈ-কারের (ই-কারের ) প্রভাবে, 
পরবতাঁ ই-ধবনির সহিত সঙ্গতি রাখিবার চেষ্টায় নিজেই ই-কারে পরিবতিত 
হইয়| গিয়াছে । ই(ইঈ)-র উচ্চারণে জিহ্বা মুখবিবরের অগ্রভাগে প্রস্থত 
হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে raw উঠে, এ-কারের বেলায়, উধ্বে' উঠে না, 
একেবারে নিয়েও নামে না, মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে | বাঙ্গাল! উচ্চারণে, 
পরবতী ই-কারের আকর্ষণের ফলে, পূর্ববর্তী একারের উচ্চারণের সময়েই, 
এ-কারের স্থান হইতে অপেক্ষাকৃত উচ্চ ই-কারের স্থানে জিহবা উত্তোলিত 
হইয়া পড়ে ; ফলে, এই এ-কারের সহজেই ই-কারে পরিবর্তন ঘটে । উ-কার 
এবং ও-কার উচ্চারণে জিহবা মুখবিবরের ভিতরের দিকে বা পশ্চান্ভাগে 
আকধিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে অধরৌষ্ঠ সঙ্কুচিত ভুইয়া বৃত্তাকার ধারণ করে; 
মুখাভান্তরে আকধিত জিহ্বা উ-কারের বেলায় উচ্চে উঠে, ও-কারের 
বেলায় মধ্যভাগে থাকে, এবং অ-কারের বেলায় Tag অবস্থান করে। 
“ঘোড়া” শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ঈ-প্রত্যয়-জাত “ঘোড়ী” reg উচ্চারণে, প্রথম 
অক্ষরের ও-কাঁর পরবর্তী অক্ষরের ঈ-কারের প্রভাবে পড়ে, ইহার দ্বারা 
আকর্ষিত হয়) এবং ঈ- a ই-কারের উচ্চারণে জিহ্বার অবস্থান উচ্চে 
হয় বলিয়া, ও-কারও উচ্চে আনীত হয়; ফলে ইহার উ-কারে পরিবর্তন 
খুড়ী?। তদ্রপ--“করে, করা” পদে এ-কার জিহ্বার মধ্য-অবস্থান-জাত, 
আ-কাঁর জিহ্বার অধঃ-অবস্থান-জাঁত ; এইজন্য ইহাদের প্রভাবে বা আকর্ষণে 
পড়িয়াও অ-কার নিয়েই থাকে, উচ্চে উঠিয়া নিজ রূপ বদলায় না; 
কিন্তু ‘ক-রি’=‘কোরি’, এখানে ই-কার উচ্চারণ করিবার সময়ে জিহবা . 
উচ্চে উঠে, তাই ইহার আকর্ষণে ক-এর অ-কারও কিঞ্চিৎ উধেব” উখিত হয়, 
ও-কারে পরিবতিত হয়! তদ্রপ ‘করু-উক্‌’, “ক-রুক্‌*“কোরুক্‌*--এখানে 
ক-এর অ-কার, “উক্‌”-এর উ-কারের আকর্ষণে উচ্চে উঠিয়া ও-কার হইয়া 
গিয়াছে। 





he বাঙ্গাল! ভাষাতন্বের ভূমিক! 

পর-পৃষ্ঠায় (পৃঃ ৭১তে ) প্রদত্ত চিত্রদ্বারা স্বরবর্ণ উচ্চারণে মুখের অভ্যন্তরে 
জিহবার সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যাইবে; এবং এই চিত্রের সাহায্যে, কি 
করিয়া উচ্চাবস্থিত জিহ্বার দ্বারা উচ্চারিত ‘ই, উ’-র প্রভাব বা আকর্ষণে 
এ-কার ই-কার হয়, অ-কার ও-কার হয়, বা ও-কার উ-কার হয়, এবং এই 
প্রকারের নানা পরিবর্তন ga থাকে, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে । 

বাঙ্গালা শব্দের অভান্তরস্থিত স্বরধ্বনিগুলির মধো পরস্পরের প্রতি একট! 
টান বা আকর্ষণ পড়ে। ফলে, উচ্চারস্থিত স্বর “ই, উ’-র প্রভাবে মধ্যাব স্থিত 
স্বর ‘এ, ও’ এবং নিম্াবস্থিত স্বর “আ, অ’=-যথাক্রমে ‘ই, উঠ এবং ‘এ, "তে 
পরিবতিত হয়; এবং মধ্যাবস্থিত স্বর “এ, emm তথা ও”, “অ+ প্রভাবে 
পড়িয়া, Gre আকধিত হইতে পারে না; ‘অ’-র প্রভাবহেতু উচ্চাবস্থিত স্বর 
“ই, Sr অধাস্থানে নামিয়া আসিয়া, যথাক্রমে ‘এ’ এবং rei হইয়া যায়। উচু 
নীচুকে উঁচুতে টানে, নীচু Zero নীচে নামাইয়া লয়__ইহাই হইতেছে এই 
প্রভাবের মূল কথা । এই অনুসারে বাঙ্গাল! ক্রিয়াপদের ও অন্যান্য পদের 
রূপের পার্থক্য ঘটিয়া থাকে । ূ 

বাঙ্গালা ভাষায় ধাতৃতে স্বরধবনি 
e ই উ এ ও [9,7, এ১ ৪১ ০0] 
থাকিলে, প্রতায়ে বা বিভক্তিতে যদি “ই, উ” [1, ॥ ] আইসে, তাহা হইলে 
. পূর্বোলিখিত ধাতুর স্বরধ্বনি চলিত-ভাষায় যথাক্রমে e 
£ও ই উ এ (ই) উ” Tonn ein 
রূপে অবস্থান করে ; এবং 
প্রত্যয়ে বা বিভক্তিতে “এ (বায), আ, অ, ও [9 (8 (a), a ০7] 
` আসিলে, চলিত-ভাষায় ধাতুর স্বর যথাক্রমে 
“অ এ ও আৰ (এ) ও [ ae, om (০), ol 

রূপে অবস্থান করে । যথা-_ ৃ 

‘চল্‌’ ধাতু__চিল্‌’+‘-অহ’= ‘চলহ, চলো” ; “চল্‌*+'-এ' _ণ্চলে" ; ‘চল’ + 
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স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রগতি, অপক্রুতি 
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৭২ বাঙ্গালা ভাষাতত্বের ভূমিক! 
‘-অ?’= ‘চল!’ ; "Eat Lg ‘চলন্ত’ ; কিন্ত ‘চল্‌! +‘-ই’=‘চলি’=‘চোলি’ । 
চল্‌ + Sg চলুক = CRT, 

Tea ধাতু-_‘কিন্‌’+ ‘-এ’= ‘কিনে’= ‘কেনে’; ‘কিন’ + ‘-অহ’= ‘কিনহ’ 
=‘কেন’ ( তুমি ক্ৰয় কর )$ ‘কিন্‌’+'-অ!'=‘কিনা’>'কেনা!’ ; Tag Test 
+“-ই’=‘কিনি’ ; ‘কিন্‌’+ ‘-উক্‌’ =‘কিঙ্ুক্‌’ ; 

"es ধাতু-_শুন্+-ঞ- “শোনে” ; "est Lag ‘শুনহ’ > শুন > 
‘শোনো’ ( =তুষি শ্রবণ কর); শুন্‌’+-ই’=শুনি’; “শুন্‌’+-উক্‌’= 
“শুনুক”) ‘শুন্‌’+‘-অ!’= শুনা’ >‘শোনা?; 

‘দেখ’ ধাতু--দেখে' _ 'ছ্যাখে' (এ > আযা, eem ) ; ‘দেখহ’ > ‘দেখ’ = 
"ett, ‘দেখি, দেখুক’; ‘দেখ!’ = 'ছ্যাখা+। 

‘দে’ ধাতু--‘দেয়’='দ্যায়’; “দেই” ‘দিই’; ‘দেঅহ > দেও> দ্যাও,’ পরে 
‘দাও’; ‘দেউক>দিউক>দিক্‌’; ‘দেঅ!’= ‘দেওয়া’ ; 

‘দোল্‌’ ধাতু--‘দোলে; দোলে! ; দুলি; দুলুক্‌, দোল!’ ; 

‘শো ধাতৃ--শোয় ; শোও; শো-ই>শুই; et: শোয়া’ । 

পরবর্তী স্বরধ্বনির আকর্ষণে বা তাহার সহিত সঙ্গতি রক্ষার জন্য ফেনন 
প্রাগবস্থিত স্বরের পরিবর্তন হয়, তেমনি ইহার বিপরীতও ঘটিয়া থাকে,__ 
অর্থাৎ পূর্ববর্তী স্বরের প্রভাবে পরবতী স্বরেরও পরিবর্তন হয়। যথা--“বিনা 
১বিনে” (ই-র আকর্ষণে আকারের উচ্চে এবং মুখের সম্মুখভাগে আনয়ন, 
ফলে এ-কারে পরিবর্তন ) ; get “ইচ্ছা__ইচ্ছে, চিন্তাঁ-চিন্তে, হিসাব 
হিসেব, গিয়া_-গিয়ে, দিয়া--দিয়ে, বিলাত--বিলেত" ; ইত্যাদি । এবং 
পূর্ববৎ অগ্রগামী উ-র প্রভাবে পরস্থিত আ-কারের ও-তে পরিবর্তন ঘটে ; 
বথা--পুজ।--পূজো। ধূনা-_ধূলো, সুহা--হৃও, দুহা--ছুও» জুয়া--জুও 
' ইত্যাদি । 

এই পরিবর্তন-ধর্ম-হেতু, বাঙ্গালার পূর্ণ-রূপ শব্দগুলি (খাটি বাঙ্গালা, তৎসম 
ও বিদেশী ) চলিত-ভাষায় Tass হইয়া গিয়াছে । যথা--বিলায়তী > বিলাতী 
> বিলেতী, -তি > বিলিতি; পিঠালী > পিঠলী > পিঠোলী > পিঠলি; 








স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রতি, অপশ্রুতি as 


উড়ানী > উড়োনী > Senn, উনানী > উনোনি > ga, সন্যাসী = 
সন্নিয়াসী > সোন্েসী > সোন্সিসি ; কুড়ালী > কুড়োলী > কুড়ুলি > কুড়ুল ; 
মাদল +ঈ = মাদলী > মাদোলি > মাছুলি; উৎসর্গ > উচ্ছোগ্গ > উচ্ছুগৃগু ; 
নিরামিষ্য >> নিরামি্যিয় > নিবেমিষ্যি, নিলেমিষ্যি > নিলিমিষ্ঘি (গ্রাম্য, 
স্তরীলোকের ভাষায় )") ইত্যাদি । 

এইরূপ পরিবর্তন-রীতিকে কি নাম দেওয়া যায়? প্রাচীন বাঙ্গালা হইতেই 
ভাষায় ইহার অস্তিত্ব দেখা যায়; যথা-_শ্রীরুষ্ণকীর্ভনে : “চোর--চোরিণী” হইতে 
‘চুরিণী,” “কোয়েলী” হইতে ‘কুয়িলী,” “ছিনারী”-র পার্শ্বে ‘ছেনারী’, "da 
পার্শ্বে “পোড়া ইত্যাদি । এইরূপ পরিবর্তন অন্য ভাষায়ও পাওয়া ag 
যেমন__তুকীতে at “আত” মানে ঘোড়া, alt “আত্-লার্‌্,--“ঘোড়াগুলি” । 
er ‘এভ্‌’ মানে বাড়ী, ৪৬-]৪৮ £এভ্-লের্‌” মানে “বাড়ীগুলি+ ; এখানে at শব্দে 
আ-ধবনি থাকায় বুবচনের প্রতায়েও আ-ধ্বনি আসিল, প্রত্যয়টী Jar রূপে 
সংযুক্ত হইল; এবং er শব্দে এ-ধবনি থাকায় প্রত্যয়ের রূপ হইল এ-কার-যুক্ত 
Jer 1 উরাল-গোঠীয় ভাষায়, আল্তাই-গোষ্ঠীয় ভাষায় (তুকী যাহার 
অষ্তর্গত ), তেলেগু প্রভৃতি কতকগুলি দ্রাবিড় ভাষায়, এবং অন্যত্র এই রীতি 
মিলে। এই পরিবর্তন আবার নম্বরের উচ্চারণকে কেবল নিয় হইতে উচ্চে 
বা উচ্চ হইতে নিয়ে আনয়ন করিয়াই হয় না__জিহ্বাকে অগ্রভাগ হইতে 
পশ্চাতে এবং পশ্চাৎ্ হইতে সম্মথভাগে আনয়ন করিয়া ও অধনোষ্ঠকে প্রন্থত 
ai gg করিয়াও হইয়া থাকে-_এবং ফলে ওষ্টগ্বয়কে প্রস্থত করিয়! উচ্চারিত 
‘উ’ ‘ও’ “অ+-র এবং অধরৌষ্ঠকে সঙ্কুচিত ও বৃত্তাকার করিয়া উচ্চারিত 
‘ই’ ‘এ’ “আর বিকারে নানা প্রকার অদ্ভুত স্বরধবনি উৎপন্ন হইয়া থাকে ; 
সে-সকল স্বরধ্বনি আমাদের ভাষায় সাধারণতঃ অজ্ঞাত, এবং আবশ্টাক-মত 
রোমান বর্ণমালায় D  & r গে প্রভৃতি নান! অক্ষরের সাহায্যে সেগুলি 
ছ্যোতিত হয়। 

এইরূপ পরস্পরের প্রভাবে জাত স্বর্ধবনির পরিবতর্নকে ইউরোপীয় 
ভাষাতত্ববিদ্গণ Voealie Harmony ai Hamoir Sequence বলিয়াছেন 








৭8 | বাঙ্গালা ভাষাতত্বের ভূমিক! 


( জরমানে Vokal-harmonie, ফরাসীতে Harmonie vocalique বা 
Assimilation vocnlique ) | বাঙ্গালার এই রীতির নাম স্বরসঙ্গতি দেওয়া 
হউক, এই প্রান্তাব করিতেছি । | 

একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার--যেখানে আদ্য অ-কার নিষেধবাচক, স্থোনে 
ইহার উচ্চারণ ‘অ’-ই থাকে, স্বরসঙ্গতি হয় না; যথা_'অ-তুল” (কিন্তু নাম 
অর্থে ‘ওতৃল’ ) ‘অ-সুখ’, “অ-্ধীর+, ‘অ-স্থির’, ‘অ-দিন’ (কিন্তু ‘অতিথি’-র 
উচ্চারণ ‘ওতিথি! ) ইত্যাদি । এই পার্থক্যটুকু ধরিতে না পারিয়া, চলিত- 
ভাষা ব্যবহারের সময়ে অনেকেই, বিশেষতঃ পর্ব-বঙ্গ-বাসিগণ, ভূল করিয়া “ও” 
উচ্চারণ করেন । 

[ ২ ] দ্বিতীয় প্রকারের পরিবর্তনের প্ররূতি লইয়! খু টিনাটী আলোচনা 
করিবার প্রয়োজন নাই। ইহা এক প্রকারের বর্ণ-বিপধ্যয়--ই-কার বা উ-কার, 
বাঞ্জনের পরে নিজ স্থানের অতিরিক্ত বাঞ্জনের পূর্বে আইসে ; যেমন--'কালি" > 
'কাইল্‌', “সাধু” ১৮ ‘সাউধ’ | কিন্তু ইহা কেবল শুদ্ধ বর্ণ-বিপধায় নহে--এক 
হিসাবে ইহা আগম, ai পূর্বাভাস-হেতুক আগমও বটে ; যেমন-_-“সাথুআ” > 
“সাউথুআ”: এখানে ‘খু’-এর ‘উ’ রহিয়া গেল, ওদিকে ‘থ’-এর পূর্বেও উ-ধ্রার 
আসিয়া গেল। তদ্রপ, “করিয়া” > “কইর্যা : এখানেও "aa ই-কার 
একেবারে স্বস্থান ত্যাগ করিয়া ‘র’-এর আগে চলিয়া গেল না, “র-এর আগে 
পূর্বাভাসের মত ই-কার আসিয়া গেল-_উভয় স্থানেই ই-কার রহিল। সুতরাং 
কেবল অবিমিঅ বর্ণ-বিপর্ধ্যয় অথবা ই-কার ( বা উ-কার ) আগম বলিলে চলে 
না। 'পর্বাভাস-াগম"' বলিলে কতকট! ব্যাখা হয় বটে) >+স্থতে এইরূপ 
পূর্বাভাসাত্মক আগম দেখা যায় না, কিন্তু সংস্কতের স্বস্থস্থানীয় অবেস্তার 
ভাষাতে ইহা মিলে: যথা সংস্কতে ‘গিরি অবেস্তায় affer ( < মূল প্রাচীন- 
_ ইরানীয় রূপ “*গরি' ) সংস্কতে 'গচ্ছতি__অবেন্তায় ‘জসইতি’ ( < মূল প্রাচীন- 
ইরানীয় রূপ “*জস্তি? ); সংস্কতের “সর”, অর্থাৎ “সর্উঅ”-_অবেস্তার ‘হউর্র’ 
অর্থাৎ ‘হ উর্উঅ+ ( < মূল প্রাচীন-ইরানীয় রূপ ‘*হর্র = হরুউঅ+)। ভারতবর্ষে 
বৈদিকের বিকারে জাত গ্রারুতেও gi, এইরূপ পূর্বাভাসাত্বক ই- ও উ-বর্ণের 
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ব্যতয় বা বিণধ্যর ere, তাহার প্রমাণ আছে: যথা-_সংস্কত "emt 
কার্ইঅ” শব্দ প্রাকৃত অর্ধতৎ্সমন্ধপে "erte, 'কাইর্আ” > ‘*কাইর’-তে 
প্রথম রূপান্তরিত হয় ; পরে অন্তঃসন্ধ করিয়া! দাড়ায় *কাইর১কের'__যঠীবাচক 
প্রতায়-হিসাবে প্রাকৃতে এই 'কের' পদ প্রচলিত হয়) “পর্য্যন্ত = পর্যন্ত = 
পর্ই অস্ত পরি অন্ত১**পইরন্তপেরস্্” ; “পর্ব” --'পর্র  পর্উঅ’>‘*পউর্উঅ 
-”*পউর--পোর', ইত্যাদি দুই চারিটী পদ প্রারুতে পাওয়া যায়, এবং এগুলি 
এই পূর্বাভাসাত্মক বিপর্ধায়ের বা আগমের ফল। 
ইউরোপের ভাষাতত্ববিদ্গণ ন্বরপ্বনির এই প্রকার গতির নামকরণ 
করিয়াছেন Epenthesis (ফরাসীতে penthe=e 11 শব্দটা গ্রীক ভাষার 
একটী প্রাচীন শব্দ গ্রীকে ইহার অর্থ ছিল কেবলমাত্র ‘আগম’, এবং এই 
প্রকার পূর্বাভাপাত্মক আগমকে ও জানাইবার eg এই শব্দ বাবহৃত হইত: 
Set bann, পূর্বরূপ *bani35:; Jonn, পূর্বরূপ ৯1610107617), পূর্বরূপ 
emmi, Cl? *88701$ ইতাদি। অক্সফোর্ড, ডিকৃশ্বানরির মতে ১৬৫৭ 
গ্রীষ্টাব্দে এই-শব্দ প্রথম ইংরেজী ভাষায় কেবল ‘আগম’ অর্থে ব্যবহৃত হয়। 
এঈীন ভাষা তত্ববিষ্যায় এই শব্দের প্রধান অর্থ-018 transference of a semi- 
vowel 1) the syllable preceding that in which it 07752110011 
ocenrred—পূ্বস্থিত অক্ষরে অন্থঃস্থ বর্ণের আনয়ন | গ্রীক Epenthesis 
শব্দটী ইউরোপীয় ভাষাতত্বে এখন বেশ চলিয়| গিয়াছে। “পূর্বাভাদাত্মক ধৰনি- 
বিপৰ্য্যয়’ বা ধ্বন্ঞাগঘকে স্বলাক্ষর স্বণোচ্চার্য্য একপদময় নামের দ্বারা বাঙ্গালায় 
অভিহিত করিতে হইলে, গ্রীক Epenthe=i৪ শব্দের অনুরূপ একটী শব্দ গ্রীকের 
স্বস্বস্ডানীয় ভাষা আমাদের সংস্কতে থাকিলে অন্থসন্ধান করিয়া বাহির করিতে 
হয়) এবং সংস্কতে এরূপ শব্দ বিছ্বামান ai থাকিলে, গ্রীক শব্দটার ধাতু ও 
-প্রতায় ধরিয়। অনুরূপ সংস্কৃত ধাতু- ও প্রতায়-যোগে নূতন একটী শব্দ তৈয়ারী 
করিয়। লইতে পারা যায়। গ্রীক 171)571))5)৪ শব্দটার বিশ্লেব এই-__৪1)1 
( উপনর্গ Ltent উপসর্গ )+ ₹॥e৪৷৪ ( শব্দ )) ₹॥he৪৷5-শব্দ আবার ক্রিয়া-বাচক 
£৮৪ (থে) ধাতৃতে wt প্রতায়-যোগে নিষ্পন্ন epi উপসর্গের অর্থ 








৭্৬ বাঙ্গাল! ভাষাতত্বের ভূমিক! 


‘উপরে’, ‘অধিকস্ত’ (upon, in addition to); en-এর অর্থ ‘ভিতরে’; এবং 
thesis অর্থে স্থাপন’, বা ‘রক্ষণ’ | গ্রীক ena প্রতিরূপ সংস্কৃত শব্দ হইতেছে 
‘অপি’ ;=-‘উপরে’ অর্থে ‘অপি’ উপসর্গের প্রয়োগ হইত, ‘নিকটে, সংযোগে, 
অধিকস্ত, অভ্যন্তরে'-এই-সকল অৰ্থেও ইহা ব্যবহৃত হইত ; ‘অধিকন্ত’ এই 
অর্থে এই উপসর্গের অব্যয়-র্ূপে বাবহারও আছে; বৈদিক সংস্কৃতে ধা-ধাতুর 
সঙ্গে ‘অপি’ বাবহৃত হইয়া ‘অপিধান’ এবং ‘অপিধি’ এই ছুই পদ বিদ্যমান 
ছিল-যাহাদের অর্থ আবরণ” ; ‘অপি’ উপসর্গ আবার সংক্ষিপ্ত আকার গ্রহণ 
করিয়া ‘পি’ রূপ ধারণ করিয়াছিল । যথ1-__অপিধান-_পিধান' ; ‘অপি’ + 
নিহ’=‘পিনহ’ ; ইত্যাদি । ৪7-এর প্রতিরূপ শব্দ সংস্কতে নাই ; €7-এর অর্থ 
“ভিতরে? ; ইহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ হইবে “নি (যেমন--নি-হত, নি-বাস' 
তাদি)। গ্রীক ধাত £॥৪-র প্রতি-রপ হইতেছে সংস্কৃত ধাত Tei, এবং 
-৪1-৪ প্রত্যয়ের সংস্কৃত প্রতিরূপ তিস্‌” বা "eer ; 68919. ধিতিস্‌” ; বৈদিক 
ভাষায় ‘ধিতি’ teg যায়, লৌকিক সংস্কতে ইহার রূপ হয় “হিতি'। তাহা 
হইলে দাড়ায় ei-en॥-t॥he৪i৪ = অপি-নি-হিতিঃ ; বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য, এই 
পূর্বাভাসাত্মক আগম বা বিপর্ধা়কে অতএব অপিনিহিতি বলা যাইতে 
পাবে ;--উপরে বা অধিকস্ত আভ্যন্তরীণ সংস্থাপন'--এইরূপ অর্থ এই নর-স্থষ্ট 
শব্দের ব্যংপত্তিগত অর্থ হইবে; এই মৌলিক অর্থের দ্বারা উদ্দেশ্য অর্থ 
অনায়াসে ছ্যোতিত হইতে পারে; এর সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে প্রচলিত 
Epenthesis শব্দের সহিত ইহার ধ্বনি ও সাধন এবং অর্থগত সমতাও পাওয়া 
যাইবে । “অপিনিহিতি”-র বিশেষণে *অপিনিহিত" শব্দ, epentheti০-অর্থে 
প্রযুক্ত হইতে পারিবে । 

[ ৩ ] তৃতীয় প্রকারের পরিবর্তন অপিনিহিতির প্রসারেই ঘটিয় থাকে, 
ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে । অপিনিহিতির ফলে যে ‘ই’ বা ‘উঃ আগে চলিয়া 
আইসে, তাহা পূর্বের অক্ষরে অবস্থিত “অ+ বা ‘আ!’ বা অন্ত স্বরের পার্শ্বে বসিয়া, 
তাহার সঙ্গে একযোগে drrhthonz অর্থাৎ সংযুক্র-স্বর বা সন্ধাক্ষর সৃষ্টি 
করে। যেমন-_“রাখিয়া"৯£রাইখা--এখানে সংযুক্ত-স্বর ‘আই’ ; ‘করিয়া? > 
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'কইর্যা+__এখানে সংযুক্ত-স্বর ‘অই’ (স্বরসঙ্গতির নিয়মে ‘অই’-এর ren 
ও”কারে পরিবতিত হয়,.ফলে উচ্চারণে ‘ওই’ )$ “দীপবুক্ষ-১১ “দীররুক্খ-» > 
Taas ৯“দিঅউর্থা”__“দেউর্খা” ( এখানে সংযুক্ত-ন্বর ‘এউ’ )১৯ ‘দেইরুখো’ 
>'দেরৃখে’; “মাছুআ” ১'মাউদ্ুআ” (এখানে সংযুক্ত-স্বর “আউ”)'১ “মাইছুআ?’ 
( এখানে ‘আউ’-এর “আই”তে পরিবর্তন )> “মেছো”; ইত্যাদি । এই-সকল 

ংবুক্ত-ন্থরের দ্বিতীয় অঙ্গ “ই” ( মূল ‘ই’, এবং উ-কারের পরিবর্তনে জাত “ই? ), 
পূর্বস্বরের সহিত সন্ধি-যোগে মিশিয়া যায় (“রাইখ্যা” > “রেখ্যা” > ‘রেখে’ ; 
“মাউছুআ” > “মাইছো" > ‘মেছো? ), কিংবা ii হইয়া যায় (“দেউব্খা” > 
‘দেইবুখো’>'দে’রুখে!? ; “কইরা? > “কাযা” > ‘ক’রে?)। অ-কারের পরে এই 
অপিনিহিত ‘ই’ আসিলে, ইহার লোপ-ই সাধারণ; কিন্তু পূর্বস্থিত অ-কারকে 
ও-কারে পরিবর্তন করিয়া দিয়া, এই অপিনিহিত ‘ই’ Da প্রভাব-চিহ্ন অস্কিত 
করিয়া রাখিয়া যায়। য-ফলার “য+ (= ইঅ )-তে যে ই-ধবনি বিদ্যমান আছে, 
তাহা মধ্যযুগের বাঙ্গালায় ( ও মধ্যযুগের উড়িরায়) অপিনিহিত হইয়া 
উচ্চারিত হইত; যথা__“সত্য = সত্তি অ > সইন্তিঅ, সইত্ব; পথা = পৎথিঅ > 
পইখিঅ > পইখ; বাহ=বান্বাম্ম > বাইছা ( মধ্যযুগের উড়িয়ায় ‘বাহিজ্ ); 
যোগা = যোগ্গিঅ > যোইগ্গিঅ > যোইগ্গ”। আধুনিক বাঙ্গালায় এইরূপ 
অপিনিহিত gaan বিদ্যমান আছে,-_পূৰ্ব-বঙ্গের বাঙ্গালায় ইহার অস্তিত্ব এখনও 
লুপ্ত হয় নাই (যেমন-_“সত্য > সইত্ত, পথ্য > পইখ ; বাহ্‌ aa ; যোগ্য = 
যোইগ্গ” )। চলিত-ভাষায় য-ফলাজাত এই ই-কার, হয় একেবারে লুপ্ত 
হইয়াছে, এবং “লাপের পূর্বে স্থরসঙ্গতি-অন্সারে পূর্ববর্তী মূল অ-কারকে 
ও-কারে, এবং মূল ও-কারকে উ-কারে পরিবতিত করিয়া দিয়াছে ; নয় প্রথম 
অপিনিহিত হইয়া পরে লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু Tag পূর্ব স্থানে পূর্ণ ই-কারে 
পরিবতিত হইয়া বিছ্যমান রহিয়াছে; যথ1-সত্য = সত্তিঅসইন্তিঅ৯সইত্ত > 
(১) সোইত্ত, (২) সোইত্তিঅ > (১) সোত্তে। (শোত্তে।), (২) সোত্তি (‘শোত্তি' = 
“সত্যি”রূপে লিখিত হয় )$ পথ্য পৎথিঅ > পই২থিঅ+ পইত্থ > (১) পোইত্থ, 
(২) পোইখিঅ১৮ (১) পোখে', (২) পোখি Le lat ১; বাহ =বাত্বাঅ, বাইজা 








৭৮ বাঙ্গাল! ভাষা তত্বের ভূমিকা 


> (৯) বান্ধো|, (২) বাছি, বান্ধো; যোগা = যোগ্গিঅ > যোইগৃগিঅ, ঘোইগ্গ 
> (১) যোইগ্গ, (২) যোইগ্গি > (১) যোগৃগো, (২) যুগ্‌গি’; ইত্যাদি। "ee? 
উচ্চারণ পুরাতন বাঙ্গালায় ছিল “খ্য’ (“ক্ষ'_এই সংযুক্ত অক্ষরের নাম বা বর্ণনা 
হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়--ক*য়ে মূর্ধন্য-ষ-য়ে খিঅ? ), এবং sta 
জ্ত'-এর উচ্চারণ ছিল “গণ; উচ্চারণে য-ফলা আইসে, এবং এই য-ফলাও 
সত্যকার য-ফলার মত কাৰ্য্য করে; যথা-__'লক্ষা = লখ্য = লক্খিঅ > লইকৃখিঅ, 
লইকৃথ > লোক্‌খি (কলিকাতার প্রাচীন “গ্রামা” উচ্চারণে__-“সাত লোক্খি 
টাকা+), লোক্‌খো ; gei রকৃথিআ > রইকৃখিআ, রইক্খ্যা > রোক্থ্য। 
রোকুখে, রোকৃখ। ; আজ্ঞা আগা stad আ > আইগৃগিআ, আইগর্যা 
>এগৃগেঁ, আগ্গে, আগ্গা»$ ইত্যাদি | 

পুরাতন বাঙ্গালার পূর্ণ-রূপ শব্দ এই অপিনিহিত ও তদনস্তর এই 
প্রকারের পরিবর্তনে dea আকার ধারণ করিয়া বসিয়াছে ; যেমন-__ 
“বৎসরূপ > বচ্ছরব > বচ্ছক্ম > বাছকরূ, বাছরু > *বাছউরু > *বাছোউরু 
> *বাছুউর, বাছুর; কামরূপ > কামরূর > কার রূঅ > কার ক্ল, কার রু > 
*কাৱউর্‌ > *কাৱেোউর্‌ > *কাৱ' উর, কাৱ_র-_বাঙ্গালা পুথিতে কার্ডর 
( কাঙ্র-কামিখা1), সপ্তদশ শতকের ইউরোপীয় ভ্রমণকারীর লেখায় 0০: ; 
ইত্যাদি । 

অপিনিহিত ই-কার বা উ-কারের প্রভাবে পূর্ব-স্বরের পরিবতন--ইহাই 
আমাদের আলোচ্য তৃতীয় প্রকারের স্বরধ্বন-বিকারের মূল কথা; Se 
বাঙ্গালার বাহিরে অন্তান্য কোনও-কোনও আধ্য-ভাষায় মিলে । যেমন ছোট- 
নাগপুরে প্রচলিত ভোঙজপুরিয়াতে “কাটি, মারি’ ( = কাটিয়া, মারিয়া ) > 
“কাইট্‌, মাইর’; পশ্চিমা পাঞ্জাবীতে ইহা পাওয়া যায়: "জগ? (জঙ্গল ) 
শব্দের প্রথমাতে “জজ, > *জর্গউন্ত, > জঙ্ুল্ত+, সপ্রমীতে ‘জঙ্গন্তি > 
*জঙ্গইতে_> জঙ্গি’; গুক্জরাটাতেও ক্কচিৎ মেলে: যেমন, “ঘরি ( = গৃহে ) 
> *ঘইরু > ঘের'। এতন্তিন্ন সিংহলীতে এইরূপ পরিবর্তন খুব সাধারণ.। 
ভারতের বাহিরের বহু ভাষাতেও এই পরিবর্তন দেখা যায়। Ind০- 











স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভি শ্র্তি, অপশ্রতি ৭৯ 


European হন্দো-ইউরোপীয় ( আদি-আর্যয ) ভাষার Germanie জরমানীয় 
শাখার ভাষাগুলির মধ্যে অনেকগুলিতে এই প্রকারের ধ্বনি-বিকার খুবই 
সাধারণ, এবং এই ভাষাগুলিতেই এই ধ্বনি-বিকারের প্রথম আলোচনা 
হইয়াছিল । ইংরেজী ও জরমান ভাষায় এই রীতির বহুল প্রয়োগ ঘটিয়াছিল। 
কতকগুলি দুষ্টান্তের grat বুঝ! যাইবে । প্রাচীন-ইংরেজী *[7/1)০-1৪০ > 
Frenese (-isc-এর i ই-কারের অপিনিহিতি, ebraingse রূপে পরিবর্তন, 
পরে i ই-কারের প্রভাবে পড়িয়া a আ-কারের ৪ এ-কারে পরিণতি ) > 
আধুনিক-ইংরেজী French ; প্রাচীন-ইংরেজী একবচনে mann ( স্ব ), 
বহুবচনে *॥nঞnn-i2, তাহা হইতে *manni, smainn > menn, 
আধুনিক ইংরেজী m॥ঞ॥-_-বহুবচনে men: 15৮ ( স্পা )--বহুবচনে 
+%1০৮-1৫--পরে fet, তাহা হইতে fe, আধুনিক foot—tfeet ` প্রাচীনতম- 
ইংরেজী eharia (হারিয়!- সেন!) > প্রাচীন-ইংরেজী here ( = হেরে ; এখন 
এই শব্দটা লুপ্ত ); তদ্রপ brotbher—brether ( brethren ), জরমানের 
Bruder— Briider ( Brueder ), food—feed পড়ত বহবচনের ও ক্রিয়ার 
ক্ূপেল্প উদ্ভব এই নিয়মে । 

এই ধ্বনি-পরিবর্তন বা বিকারের কি নাম দেওয়া যায়? জরমান ভাষায় 
ইহা প্রথম আলোচিত হয়, এবং জরমান পণ্ডিতেরা ইহার একটী বেশ নামকরণ 
‘করিয়াছেন ; Kl০pst০০k ( ক্লুপষ্টক )-কতৃক শ্রীহীয় অষ্টাদশ শতকে এই নাম্‌ 
সৃষ্ট হইয়া প্রথম ব্যবহৃত হয়। নামটী হইতেছে Ulu ( উম্‌-লাউৎ ); 
এই জরমান শব্দটী ইংরেজীতেও বহুশঃ গৃহীত হইয়াছে; ইংরেজীতে আর 
একটা নাম ব্যবহৃত হয়_Vowel Mutation (ফরালাঁতে Mutation 
vocaligue ) | Umlaut-শব্দটী জরমান উপসর্গ um-ce (যাহার অর্থ, 
“চতুর্দিকে, অভিতং, প্রতি, উপরে’, এবং সংস্কৃত ‘অভি’ উপসর্গ হইতেছে যাহার 
প্রতিরূপ ), ধ্বনি-বাচক শব্দ Lat-ag সহিত যুক্ত করিয়। Umlaut-শব্দের 
af: মোটামুটী অর্থ, ‘ঘুরিয়া পরিবতিত ধ্বনি'। জরমান শব্দের আধারে, 
ইহার সংস্কৃত প্রতি্প একটী প্রতিশব্দ আমর! সহঞ্জেই গড়িয়া তুলিতে পারি। 





৮৮৩ বাঙ্গাল! ভাষাতত্বের ভূমিক! 


আধুনিক জরমান Lant বিশেষা শব 2 Laut ইংরেজী প্রতিরূপ হইতেছে 
1210 (বিশেষণ শব্দ ) ; Laut, 1080 এই উভয়েরই আদি জরমানিক মূল 
রূপ হইতেছে *1)100% বা *৯108%৪ (days ), এবং ইহার আদি ইন্দো- 
ইউরোপীয় মূল হইতেছে *1916৩ (arem )--সংস্কৃতে যাহার পরিণতি 
হইতেছে ৫0649 (47918) ‘ক্রতঃ’ )$ শব্দটার ধাতু হইতেছে ইন্দো-ইউরোপীয় 
aeklen বাঁ *৮]॥=সংস্কৃত $৮0 ‘শ্রঃ। Umjaut-ag উপসর্গ ও ধাতুপ্রত্যঃ 
ধরিয়া ইহার সংস্কৃত প্রতিরূপ হইবে “অভি-শ্রুত”$ gei 


আদি ইন্দো-ইউরোপীয় চি (ম্ভি-কু,তোস্‌) 


OK Sid প্রাচীন Je গ্রীক 
“অভিশ্রুতঃ, %1111)1:1-111 012 amphi-klut6s 
( অষ্ফি-ক্ল,তোস্‌ ) 
আধুনিক-জরমান 
Umlaut এ 


«অভিশ্রুত” কিন্তু সংস্কৃতে ব্যাকরণের সংজ্ঞাস্থচক পদ নহে, ইহার ap অর্থ 
দাড়াইয়| গিয়াছে “বিখ্যাত” | “অভি+শ্র” ধাতুর অর্থ হইতে “সমাক্‌ রূপে 
শোনা”, এবং এই অর্থে “অভিশ্রবণ, অভিশ্রাব, অভিক্রুত্য’ পদ্দগুলির প্রয়োগ 
আছে । আলোচ্য ধ্বনি-বিষ্ক বিকারকে বুঝাইবার eg, Umlaut-এর 
আক্ষধিক প্রতিরূপ শব্দ ‘অভিশ্রুত’ ব্যবহার না করিয়া, ইহার অন্তর্গত প্রত্যয় : 
ক্ত-টাকে বদলাইয়া ক্তি-প্রত্যর-যুক্ত অভিশ্র্গতি শব্দ প্রয়োগ করিলেই ভালো 
হয়, এবং আমি এই নবশ্প্রুক্ত শব্দ বাবহার করিতে চাহি। “তি” শব্দ 
উচ্চারণ-তত্বে পূর্বেই ভারতীয় বৈয়াক:ণগণ-কর্তৃক প্রযুক্ত হইয়াছে; যথা__জৈন 
প্রারতের 'য়-শ্রুতি (‘বচন > বমণ > বয়৭”, “মদন > dad, ময়ণ’, ছুই 
উদ্বৃত্ত স্বরধ্বনির মধ্যে ক্-কারের আগম )। এইরূপ vais বাঙ্গালাতেও ` 








স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভি শ্রুতি, অপ শ্রুতি ৮১ 
আছে 1 Mali Ce > কেঅঅ > কেয়া”, ক্কচিৎ 'কে ওয়া = কের!” ; এবং 
য়-শ্রুতির অনুরূপ ‘র-শ্রুতি’ও প্রাকৃত ও আধুনিক ভারতীয় আধ্য ভাষাগুলিতে 
আছে । যেমন--'কেতক-ট- > ৫কঅঅড- > কেব্র অড- > কেৱড়-=- কে ড়” 
ইত্যাদি । ভারতীয় ব্যাকরণে 'য়-শ্রতি* আছে, ভারতীয় ভাষার ইতিহাসে 
“র-শ্রুতি'-ও মিলে, এবং পারিভাষিক শব্দ ‘র-শ্রুতি’-ও চলিবে ; “অভিশ্রতি'তে 
তদ্রপ কোনও আপত্তি হইতে পারে না । “অভি'-উপসর্গ দিয়া উচ্চারণ-তত্বের 
আর-একটী সংজ্ঞ! প্রাতিশাখো ব্যবহৃত হইয়াছে--"অভিনিধান*্-পদের অস্ত 
হলন্ত বা বাঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে সংস্কৃতে একটা বৈশিষ্ট্য মআাসিত, সেই বৈশিষ্ট্য 


এই শব্দ-দ্বারা গ্োোতিত হইত । 
[৪] চতুখ প্রকারের পরিবর্তন--ধাতুর মুল স্বরবর্ণকে অবলম্থন করিয়া । 


এই পরিবর্তনের মূল বাঙ্গালায় মিলে না-_প্রারুতের মধ্য দিয়! ভারতের আদি 
আৰ্য্যভাষায় (সংস্কৃতে ) ইহার মূল পাওয়া যায়। যেমন-_‘চলে চলই < চলদি 
চলতি) চালে << চালেই << চালেদি << চালেতি — *চালয়তি < চালয়তি; 
চল < চলঃ ; চাল < চালঃ; টুটে < ERR << PRS << ERR << Ste 
< ক্ৰট্যতি ; তোড়ে < তোড়ই < তোড়েই < তোড়েদি < তোড়েতি < 
তোটেতি < তোটয়তি << ভ্রোটয়তি-_টুট -ক্রট্‌, তোড়= ত্রোট; মন-_ 
মান) দিশা_দেশ << দিশ্‌, দেশঃ’ ; ইত্যাদি। ধাতু-নিহিত স্বরধ্বনির এই 
প্রকারের পরিবর্তন, বাঙ্গালায় সাধারণতঃ সহজে ধরা যায় না, চল-_ চাল”, 
‘পড় পাড়’ প্রভৃতি কতকগুলি শব্দে “অ--আ”-ব অদল-বদল যেখানে দেখ! 
যায়, সেখান-ছাড়া অন্যত্র স্বরসঙ্গতি, অপিলিহিতি ও অভিশ্রতি আসিয়! প্রাচীন 
ধাতুগত স্বরধবনির নিয়মিত পরিবর্তনকে উলট-পালট করিয়া দিয়াছে। হিন্দী 
প্রভৃতি অন্য ভারতীয় আধ্/-ভাষাতেও এই পরিবতন দেখা যায় ; যথা__মব্ন! 
> মারুনা, খিচন। > খেচনা, তপ্না > তারা ( তপ্যতে-_তাপয়তি > 
তগ্লই--তারেই > তপে--তাবে ), জল্নাঁ_বার্না ( জলতি-_জালয়তি > 
জলই--বালেই > জলে-_বারে ), নিকল্না- নিকাল্না, কাট্‌না--কট্‌না, 
পাল্না--পল্না”। ইত্যাদি। কিন্তু দেখা যায়, এই পদ্ধতি-অঙ্ণুসারে ধাতুস্থ 


6— 20397 DI. e 








৮২ বাঙ্গালা ভাষাতত্বের ভূমিকা 
ক্বরধবনির নূতন রূপ গ্রহণ করা আধুনিক আধ্যভাষাগুলিতে আর জীবন্ত রীতি 
নহে-__প্রারুত হইতেই এই রীতির ভাঙ্গন ধরিয়াছে । 

ধাতুর স্বরধবনির বিভিন্ন বূপগ্রহণ সংস্কৃত ভাষার কিন্তু একটী বিশিষ্ট রীতি । 
সংস্কৃত বৈয়াকরণগণ এই রীতিকে পূর্ণভাবে আলোচনা করিয়াছেন, এবং "গুণ, 
বুদ্ধি ও সম্প্রসারণ'__-এই তিনটা সংজ্ঞা-দ্বারা এই পরিবর্তনের ধারাকে অভিহিত 


করিয়াছেন । 


নিয়ে গুণ, বুদ্ধি ও সম্প্রসারণের কাৰ্য্য প্রদর্শিত হইতেছে 


ধাতু ( সরল বা মূল asi) ER 


রদ্‌ ধাতু es ( বদতি, 
বশংবদ ) 
ga ধাতু a (যজতি, যজ্ঞ) 


বিদ্‌ ধাতু £ ৱিদ্‌ (বিদ্যা) বেদ (বেদ) 


শু ধাতু শ্রউ eg, শো 
(শ্রবণ, শ্রোতা ) 
দুহ্‌ ধাতু £ দুহ্‌, eg দোহ, দোঘৃ্‌ 
(দুগ্ধ ) (দোহন, দোঞ্ধ। ) 
নী ধাতু £ নী (নীতি) নই-নয়,, নে 
(নয়ন, নেতা ) 
ধু ধাতু ঃধ (ধুতি), va ( ধরণ, ধর! ) 
কৃষ্প ধাতু $ কৃস্প্‌ কল্প, ( কল্পন! ) 
(ach? 





বৃদ্ধি সম্প্রসারণ 

বাদ্‌ উদ্‌ 

( অন্বাদ ) ( অনূদিত ) 
যাজ্‌, ga Zei zen 


(যাজক, যাগ, *ইজ্তি 
যাজ্তিক ) > ইষ্টি) 
বৈদ্‌ ( বৈদ্য 

আৌ -শ্রাউ, শ্রাৱ, 

( শ্রাবক, শ্রৌত ) 

দৌহ্‌, দৌঘ, 

(দোপ্ধ ) 

নৈস্নাই, নায়, * 
(নৈতিক, নায়ক ) 

ধার্‌ ( ধারণ ) 

কাল্প. ( কাল্পনিক ) 


ধাতুর স্বরের গুশ-বৃদ্ধি-সম্প্রসারণাত্মক পরিবর্তন সংস্কতের ন্যায় ভারতের 
বাহিরের তাবৎ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় মিলে। এইরূপ পরিবর্তন ইন্দো- 
ইউরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীর একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য | যথা 


Gt 


স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভি শ্র্তি, অপক্রুতি ৮৩ 
গ্রীকে__ 
péda ( = পাৎ, পাদ ) péda pos epi-bd-ai 
dérkomai ( *দশামি ) dedorka ( = দদর্শ ) & drakon ( = অদরশশম্‌ ) 
tithemi ( _দধামি ) thomos ( =ধামঃ) thet6s ( = হিতঃ ) 


লাতীনে- 
id০ ( = বিশ্বাস করি foedus fides ( বিশ্বাস ) 
০ (দদামি ) donum ( Sta ) datus ( Hg: ) 
০896 (গান করি) cecini (আমি cantus ( গান ) e 
গাহিলাম ) 
গথিকে-_ 
00480 ( =bind বন্ধ, ধাতু) band bundum bundans 
bairan ( = bear e ধাতু ) bar bërum baurans 
saixwan ( =see সচ ধাতু ) Sau ৪6. ডা 0128 safxwans 
Geh? 
* 10181) ( — let? 19110? 18110910100 16105 
ইংরেজীতে-_ 
bind bound bounden 
bear bore born 
see SAW seen 
sing sang sung song 
প্রাচীন-আইরাীশে 
Uag ( আমি যাই ) echt (গমন ) 
melim (d করি ) mlith (ed করা) 
88101 (ব্যবস্থা করে ) sid ( সন্ধি ) 
il (বহু) 8119 ( সকল) 


lin ( সংখ্যা ) ৃ 147 { পূর্ণ ) 








Su 
CENTHAL ৯087 


৮৪ বাঙ্গাল। ভাষাতত্বের ভূমিক! 





প্রাচীন শ্রাবে_ 
৮৪6 ( নয়ন করি) (vo০je-) ` von vës = ved-som 
pro-vazdati = vadjati 
tek6 ( দৌড়াই ) (০11 (০৮101 (8: = teksom 


pre-ttékati, ras-takati 

আদি হন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় ধাতুর মূল স্বর অবিরুত থাকিত না, নান! 
অবস্থায় তাহার পরিবর্তন ঘটিত । ইউরোপীয় ভাষাতত্ববিদ্গণ ষাট বৎসরের 
অধিক কাল ধরিয়া গবেষণা ও আলোচনার পর এই পরিবত'নের ধারাটী নির্ণয় 
করিয়াছেন। এই ধারার অস্তনিহিত স্থত্রটীরও বহু বিচার করা হইয়াছে। ধাতুর 
স্বরধ্বনির যে-সকল পরিবর্তন দেখা যায়, সেগুলির গ্রন্থন-স্থত্রটী হইতেছে এই :-_ 
প্রত্যয় বা বিভক্তির দ্বারা যুক্ত হইয়া ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় ধাতু, পদ-রূপে 
ব্যবহৃত হইবার কালে stress 806910 অর্থাৎ ‘বল’ বা শ্বাসাঘাত এবং pitch 
accent ব| উদাত্বাদি স্বরের প্রভাবে পড়িত, এবং সেই ধাতুর আভ্যন্তরীণ মূল 
স্বর্ধ্বনি, প্রসারে অর্থাৎ দৈর্ঘ্যে, ও প্রকৃতিতে অর্থাৎ উচ্চারণ-স্থানের পরিবতনে 
নব নব রূপ ধারণ করিত, এবং কচিৎ-বা শ্বাসাঘাতের একান্ত অভাবে gei 
হইয়াও যাইত; gi 

মূল ধাতু ০৫ (= সংস্কৃত “অদ্‌*)--প্রকৃতি-গত বা গুণ-গত পরিবত্নে 
হইল od, তদনস্তর এই দুইটা হৃম্ব রূপ মূল-রূপে গৃহীত ed ও তদ্বিকার- 
জাত ০4, ইহাদের উভয়ের প্রসারে হইল দীর্ঘ 54, 6৭; এবং শ্বাসাঘাতের 
একান্ত অভাবে, মূল স্বরধ্বনির লোপের ফলে, মাত্র -৭ রূপ লইয়া freën, 
ফলে, ধাতুর বিভিন্ন রূপ হইল এই, . 

ed ad od 4 

আদি ইন্দে। বারী ৪ 0, &১ এই তিনটা za ধ্বনি সংস্কতে একটা 
মাত্র রূপ & বা অ-কারে পর্যবসিত হয়, এবং তদ্রপ ইন্দো-ইউরোপীয় দীর্ঘ 
৪ ০ 5-ও সংস্কতে মাত্র দীর্ঘ ৪ বা আ-কারে পর্য)বসিত হয়; সুতরাং 

হ'্ব ed, ০৫-এর স্থলে সংস্কৃতে দাড়াইল ৭৭ = "ag, ও দীর্ঘ ed, ০৫-এর 
স্থলে সংস্কতে দাড়াইল ৪৫-“আদ্‌; এইরূপে “অন্‌, ধাতুর ফল হইল "an: 
(গুণ ), ‘আদ্‌-’ (বৃদ্ধি) ও “দ্‌5 (লোপ); gei 











স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রতি, অপশ্রতি ৮৫ 


“অদ্-তি = অত্তি’ ; ‘অদ্‌-অন-ম্‌- অদনম্‌” $ “অদ্‌-ন-- অন্ন’ ; ‘আদ’ (লিট্‌)। 
Sg > “-দ’+‘-অস্ত’ ( শতৃ )= ‘দন্ত’ (যাহা খাদন ক্রিয়া করে )। 

গুণ, বুদ্ধি, সম্প্রসারণ__এক স্থত্রে এই তিনটীকে গ্রথিত করিয়া দেখিলে, 
প্রত্যয়ের ও ধাতুর স্বরধ্বনির পরিবর্তনের সমস্ত ব্যাপারটী সহজবোধা হইয়! 
পড়ে । আদি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় ধাতু যেখানে নিজের মূল রূপে থাকে, 
এবং যেখানে তাহার প্রকৃতির পরিবর্তন হয়, কিন্তু প্রসার বা দ্বীঘীকরণ হয় না, 
সেইরূপ স্থলে সংস্কতে আমরা ‘গুণ’ পাই ; আর যেখানে ইহার নিজ মূল 
প্রকৃতির বা পরিবর্তিত প্ররুতির প্রসার বা দীর্ধীকরণ পাই, সেইরূপ স্থলে 
সংস্কতে পাই ‘বৃদ্ধি’; এবং যেখানে ধাতুর মূল স্বরের লোপ, ও ফলে ‘য় র লৱ’ 
( অর্থাৎ “ই 1অ, dia sta, Etat স্থলে যেখানে “য় রুল্‌ র্‌ বা ই, 
ai, =, উ’ পাই, সংস্কৃতে সেখানকার এই পরিবর্তনকে বলে “সম্প্রসারণ । আদি 
ইন্দে-ইউরোপীয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিচার করিলে বুঝ! যায় যে, ইহাই হইল 
গুণ, বুদ্ধি ও সম্প্রসারণের মূল কথা । 

সমগ্র ব্যাপারটীকে পৃথক্‌ পৃথক ভাবে না দেখিয়।, গুণ, বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ 
এইরূপ আলাহিদা আলাহিদা নাম না দিয়া, একটা ব্যাপক সংজ্ঞায় অভিহিত 
করা যায়। ইউরোপে এইরূপ ব্যাপক নামকরণ হইয়াছে, এবং একাধিক শব্ধ 
জরমান, ইংরেজী ও ফরাসীতে ব্যবহৃত হইতেছে । ১৮১৯ সালে জরমান 
ভাষাতত্ববিৎ Jakob Grimm য়াকোব Tag জরমান ভাষার প্রথম আধুনিক 
ভাষাতত্বান্ুপারী ব্যাকরণ লিখেন। তখন তিনি এই স্বর-পরিবর্তনের নাম 
করিবার জন্য জরমান ভাষায় ( এই প্রবন্ধে প্রাগালোচিত (7010৮ শব্দের 
অনুরূপ) একটা শব্দ ef করেন--সে শব্দটী হইতেছে 4018৮; উপসর্গ 
ab-এর সঙ্গে পূর্ববগিত Laut শব্দের যোগ । Ab উপসগেঁর ইংরেজী প্রতিরূপ 
হইতেছে off ও সংস্কৃত প্রতিরূপ "at সম্পূর্ণ শব্দটার সংস্কৃত প্রতিরূপ 
হইবে “অপশ্রুত? ; কিন্তু Umlaূut-এর প্রতিরূপ-হিসাবে যেমন “অভিশ্রুত” a 
ধরিয়1, 'অভিশ্রতি'কে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছি, তদ্রপ এখানেও অপশ্রত 
না বলিয়া teil? গ্রহণ করিতে চাই । ধাতুর মূল স্বরধবনির-_মূল 














৮৬ বাঙ্গালা ভাষাতত্বের ভূমিক! 


শ্রাতির_-অপ-গমন বা বিকার,_ইহাই হইবে ‘অপশ্রুতি'র ধাতুগত অর্থ । 
প্রারুত ব্যাকরণের 'য়-শ্রুতি’, তদবলম্বনে প্রযুক্ত 'র-শ্রুতি”, এবং নব-স্ষ্ট 
‘অভিকশ্রুতি’র পার্শ্বে এই ‘অপশ্রুতি* শব্দ, ধ্বনি- বা উচ্চারণ-গত পরিবর্তনের 
সংজ্ঞা-হিসাবে, সহজভাবেই এক পর্ধায়ের হইয়া দাড়াইবে। Ablaut a 
অপশ্রুতির অন্য কয়েকটী নাম যাহা ইউরোপে ব্যবহৃত হয়, সেগুলি হইতেছে 
ইংরেজী Vowel Alternance, বা স্বরের নিয়ন্ত্রিত আগমন বা পরিবর্তন, 
ফরাসীতে 41667080095 vocaliques ; কিন্তু ইংরেজীতে 41806 শবটীও 
বছশঃ গৃহীত হইয়া গিয়াছে ; এবং এতত্ডিন্ন, /১188৮-এর গ্রীক প্রতিশব্দ দিয়া 
একটী শব্দ ভাষাতাত্বিকের! ব্যবহার করিতেছেন ; বিশেষতঃ ফরাসীরা, বাহার! 
জরমান Abhlaunt শব্দ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক, অথচ 16917821008 ৮0০01101169 
অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত নাম চাহেন ; ৪১-এর গ্রীক প্রতিরূপ apo, এবং Lat 
গ্রীক প্রতিশব্দ Ph॥০৷॥৪, এই ছুই মিলাইয়া, গ্রীক Apophoneia, তাহ! 
হইতে লাতীন 40007000018 শব্দ কল্পনা করিয়া, এই Apoplhonia শব্দকে 
ইংরেজীতে Apoph০॥৮ এবং ফরাসীতে 4১1১০110019 রূপে ভাঙ্গিয়া প্রয়োগ 
করিতেছেন । যাহা হউক, সংস্কৃত শব্দ 'অপশ্রুতি”-দ্বার! বাঙ্গালা প্রভৃতি আমাদের 
ভারতীয় ভাষায় কাজ চলিবে, এরূপ আশা! করা যায়। ‘চল-চাল’, ELE 
তোড়”, ‘দিশা--দেশ’, পড়-_পাড়”, প্রাচীন বাঙ্গালার ‘বিদু ( = বিদ্বং ) 
বেজ ( =বৈদ্য )'--এই প্রকারের শ্বরবৈচিত্রাকে অতএব ইন্দো-ইউরোপীয় 
“অপশ্রুতি'-র ফল বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে । 

এতন্তিন্ন স্বরধ্বনি-ঘটিত অন্য যে-সকল রীতি বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে, 
সেগুলির নাম বিদ্যমান ag, zi, লোপ ও আগম ( আদ্য, মধা, অন্তা ), 
এবং স্বরভক্তি বা বিগ্রকর্ষ (47081765519) 1 এগুলি লইয়! আলোচনা এ ক্ষেত্রে 
নিশ্রয়োজন। এক্ষণে প্রস্তাবিত স্ব্লসঙ্গতি, অপিনিহিতি, 
অভ্ভিশ্রচতে ও অপ্পশ্রত্তি বাঙ্গালা ভাষায় চলিতে পারিবে কি-না, 
স্থধীবর্গ তাহার বিচার করিয়া দেখিবেন। 





বান্তাল৷ ভাষার glad ইতিহাম 


১৯৩১ সালের লোকগণনা-অন্ুসারে পাচ কোটির অধিক সংখ্যক লোকে 
বাঙ্গালা বলে । বাঙ্গালা দেশের সবত্র বাঙ্গাল! ভাষা চলে, তদতিরিক্ত 
বিহারের সাণ্ততাল-পরগণায়, মানভূমে ও পুণিয়া জেলায়, এবং আসামের 
গোয়ালপাড়া, Sief ও কাছাড়ে বাঙ্গাল! ভাষা প্রচলিত । ভারতবর্ষের অন্য 
অন্য প্রদেশেও অল্প-স্বল্প বাঙ্গালা-ভাষধী আছে । লোকসংখা1-হিসাবে বাঙ্গালা 
ভাষাকে পৃথিবীর সাত-আটটা প্রধান ভাষার মধ্যে একটী বলিয়া স্বীকার করিতে 
eat ইংরেজী, উত্তরের চীনা, রুষ, জরমান, স্পেনীয়, জাপানী--এগুলির 
পরেই বাঙ্গালার স্থান 1 আমাদেব দেশে হিন্দী বা হিন্দুস্থানী ভাষারই প্রসার 
এবং প্রভাব খুব বেশী,_প্রায় তের কোটি লোকে হিন্দুষ্থানী ব্যবহার করিয়া 
থাক্ষে ; কিন্ত হিন্দুস্থানী যাহারা কেবলমাত্র বাহিরের ভাষা বা পোষাকী 
ভাষারূপে ব্যবহার না করিয়া, ঘরেও মাতৃভাষা-রূপে বলিয়া থাকে, তাহাদের 
ran বঙ্গভাষীদের চেয়ে ঢের কম । 

পৃথিবীর অন্য সমস্ত ভাষার মত বাঙ্গালা ভাষারও নানা রূপ আছে। 
যেসকল ভাষায় বহুদিন ধরিয়া লিখিত সাহিত্য বিদ্যমান, প্রায় দেখা যায় যে, 
সেগুলিতে ভাষার সাহিত্যিক রূপ ও সাধারণ কথোপকথনের রূপের মধ্যে 
অল্প-বিস্তর পার্থক্য আছে। সাহিত্যিক- ও কথ'-ভেদে বাঙ্গালা ভাষারও 
বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। প্রথম__বাঙ্গালার সাহিত্যিক রূপ-_-বা “সাধু-ভাষা+ ; 
সাধারণতঃ এই সাধু-ভাষায় সমগ্র বঙ্গদেশে গগ্-সাহিত্য চিঠিপত্রার্দি লিখিত " 
হইয়া থাকে । সাধু-ভাষার পাশাপাশি নানা অঞ্চলের কথিত বা মৌখিক 
বাঙ্গাল! বিদ্যমান । এইগুলির মধ্যে কলিকাতা-অঞ্চলের এবং ভাগীরথী-নদীর 
দুই তীরের ভদ্রসমাজের লোকেদের মধ্যে ব্যবহৃত ভাষা সাধারণতঃ সমগ্র 








৮৮ বাঙ্গালা ভাষাতত্বের ভূমিক! 


বঙ্গদেশের শিক্ষিত জনগণ কতৃক স্বীকৃত হইয়াছে ; বিভিন্ন স্থানের লোকে 
একত্র কথাবার্তায় সকলেই কলিকাতা -অঞ্চলের এই ভাষা বলেন, বা বলিতে 
চেষ্টা করেন) এই বিশিষ্ট মৌখিক ভাষাকে "চলিত-ভাষা+ বলা হয়। “সাধু- 
ভাষা ও “চলিত-ভাষা”-কে ইংবাজীতে যথাক্ৰমে Standard Literary 
Bengali ( অথবা High Bengali ) এবং Standard Colloquial Bengali 
রূপে ëm করা হইয়াছে। সাধু-ভাবার ন্যায় চলিত-ভাষাও আঙ্গকাল 
সাহিত্যে খুব বাবহৃত হইতেছে,__সাধু-ভাষার পার্শ্বে গন্য-সাহিত্যেও ইহার 
একটা স্থান হইয়াছে। পপ্য-সাহিত্যে বিশুদ্ধ সাধু-ভাষা অপেক্ষা বিশুদ্ধ 
চলিত-ভাষা অথবা মিশ্র সাধু- ও চলিত-ভাষারই প্রচলন বেশী । 


নিয্নে বিভিন্ন কয়েক প্রকারের বাঙ্গালার নিদর্শন দেওয়া হইল : = 


[>] হ্লাঞ্রু-জ্ডীক্মাতৎকালে তাহার জোষ্ট পুত্র ক্ষেত্রে ছিল । নে যখন আসিয়া 
বাচীর নিকটবতী হইল, তখনই নৃত্য-গীত বান্যাদির ধ্বনি শুনিতে পাইল । তাহাতে সে একজন 
ভৃত্যকে আহ্বান করিয়া! জিজ্ঞাম! করিল-__এই-সকল ব্যাপারের অর্থ কি? ভৃত্য উত্তর দিল -- 
আপনার ভ্রাতা প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন ও আপনার পিতা ভাহাকে নিরাপদে কুন্ত-শরীরে পুনঃপ্রাপ্ত 
হইয়াছেন বলিয়া আনন্দোৎসব করিতেছেন । 





[২] চল্নিত-ভাস্বা (কলিকাতা, ভাগলীব্খী-তীল্ল A. 
তখন তার বড়ে| ছেলে ক্ষেতে ছিল, সে an বাড়ীর কাছে যেম্নি পৌচুলো, ওম্‌নি নাচ-গান 
বাজনার শব্দ শুন্তে পেলে। তখন সে একজন চাকরকে ডেকে জিজ্ঞেস। ক'রূলে_ এসব ব্যাপার 
হচ্ছে কেন? তাতে চাকর gata আপনার ভাই ফিরে এসেছেন, আর আপনার বাব! ঠাকে 
ভালোয়-ভালোর ফিরে' পেয়েছেন ব'লে নাচ-গান থাওয়ান-দাওয়ান ক'র্ছেন। 


[৩] ম্মানভ্ভম্সেল্স ্ৌহ্িকচ ভাজ্মা (পশ্চিম-বঙ্গ 1.3 লোকটার 
রাতটা Ce ত দলিল, সে ফির্তি সময়ে যখনে আপনাদের ঘরের পাশ হাব tel. 


তখ,নে লাচ-বাজ,নার ধুম শুন্তে পায়ে' একজন মুনিশকে বুলিয়ে পুছলেক্‌ যে এসব কিসের লিয়ে 
হচ্ছে রে? মুনিশট| ব'ল্লেক-_তুমার ভাই আইছেন্‌ ন, এহাতে তুমার বাপ কুটুম থাওয়াছেন, 
Pë উহাকে ভালার-ভালার গাও! গেল্ছে। 








CENTAHAL LIBRAAT 


বাঙ্গাল! ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৮৯ 


[2] tes Et (উত্তর-বঙ্গ )_-তখন তার বড় বেট! পাতার বাড়ীং আছিল্‌। 
পাছোৎ ঠার আস্তে-আস্তে বাড়ীর কাছোৎ যায়| নাচ-গানের শোর শুনবার পাইল্‌। তখন তায় 
একজন চেঙ্গরাক্‌ ডাকেয়া de করিল_-ইগ্‌ল| কি? তখন তায় তাক কৈল্‌_তোর ভাই আইচ্চে, 
তোর বাপ্‌ তাক ভালে-ভালে gn একট! বড় ভাঙর! ক'রচে। 

[0] ভোক], সাঁণ্নিব্ুাভড় ( পূর্ব-বঙ্গ )--তার বর’ ছাওয়াল তখন মাঠে 
আছিলে|। নে বারীর দিগে যতই আইগাইবার লাইগ্‌লো, ততই বাজন! আর নাচ শুইন্বার 
লাইগ্‌লে|। তারপর একজন চাকরেরে ডাইক1 জিগ্‌গাসা কৈজো- ইয়ার মানে কি? লে কৈলে 
--তোমার ব’ই আইচে, তারে ব’লে-আলে পাইয়| তোমার বাপে এক dien দিচেন । 


[৬] Get _হি সময় তার বড় পুয় ক্ষেতে ছিল। হে বাড়ীর ধার’ আইলে নাচ- 
গানের শব্দ হন্ল। হে একজন চাকররে ডাইক্য! জিঘাইল্‌--এ হকল ( ইত1) কিয়র? হে 
, তা’রে ক'ইল--তোমার বাই বাড়ীৎ আইছে, এর লাইগ! তোমার বাপ বড় থানি দিছইন্‌, কারণ 
তারে ভালা-আপ্র। ফিরা! পাইছইন্‌ । 

[এ] চ্উউগ্রীষ্ম_তার বড় পোয়! বিলৎ আছিল্‌। তে যয়ন ঘরর কাছে আইল্‌, 
তঃ়ন্‌ নাচন্‌ বাজন্‌ হুনিল’। তে তার একজন গাউররে ডাই জিড্ঞাইল যে--কি হইয়ে? তে তারে 
কইল-_ব্ওনার বাই আস্তে, আওনার বাবে তারে আরামে পাইয়ারে এক নিয় স্থরণ দিয়ে। 

[৮] জল্ভিস্ণীভ্ন_ হে কালে হের বড় পোল! কোলায় আছিল। হে বাড়ীর কাছে 
যাইয়। বাজন! নাচন! নিতে পাইয়৷ একজন চাহর ডাঁকিয়! জিগাইল যে--এয়া কি? মে কৈল-_ 
তোমার a আইচে, আর তোমার বাপ মন্ত্র খান! ii হর্ছে, কারণ ছাট পোল! as, 


বাঙ্গালা দেশের রাজধানী কলিকাতা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির প্রধান 
শিক্ষাক্ষেত্র ও কমক্ষেত্র হওয়ায়, এবং সাহিত্যিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি সকল 
বিষয়ের কেন্দ্র হওয়ায়, কলিকাতা -অঞ্চলে ব্যবহৃত মৌখিক ভাষা গত দেড় 
শত বৎসরের অধিককাল ধরিয়া বাঙ্গাল! দেশের সবশ্রেণীর অধিবাসীর উপরে * 
প্রভাব বিস্তার করিয়া! আমিতেছে। এতত্তিন্ন, বিগত তিন-চারি শত বৎসর 
ধরিয়া ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত নবদ্বীপও বাঙ্গালার আধ্যাত্মিক ও. 
আধিমানসিক জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়া আসিয়াছে । 





৯০ বাঙ্গাল! ভাষাতত্বের ভূমিকা! 


সাহিত্যিক বিষয়ে অভি প্রাচীন কাল হইতেই পশ্চিম-বঙ্গের এই অঞ্চলের 
একটা প্রাধান্য সমগ্র বঙ্গছেশে স্বীরুত। কলিকাতার মৌখিক ভাষা এখন 
সুপ্রতিষ্ঠিত, এবং সমস্ত বিষয়ে এই প্রধান্যের অধিকারী | কলিকাতা-নিবাসী 
এবং কলিকাতা-প্রবাসী বহু বাঙ্গালী লেখক সর্বজন-আদৃত কলিকাতার এই 
চলিত-ভাষায় সাহিত্য রচনা করিয়াছেন, এবং করিতেছেন। আধুনিক বাঙ্গালা 
সাহিত্য আলোচনা করিতে গেলে, সাধু-ভাষা এবং চলিত-ভাষা-_বাঙ্গাল! 
ভাষার এই উভয় বূপই আলোচা। চলিত-ভাষার নিজের নানা বৈশিষ্ট, 
নানা নিয়ম আছে। 

সাধারণতঃ বাঙ্গাল! ব্যাকরণে সাধু-ভাষারই আলোচনা থাকে, চলিত-ভাষা 
সম্বন্ধে বিশেষ কিছু উল্লেখ থাকে না। চলিত-ভাষার শিষ্ট প্রয়োগ আমরা 
হর জন্মগত অধিকারে শিশুকাল হইতেই শিখিয় থাকি, নয় ব্যাবহারিক জীবনে ' 
শিক্ষিত লোকের কথাবার্তায় এবং সাহিতো ইহার বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করিয়া 
ইহার রীতি-নীতি আয়ত্ত করিয়া লই। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষা 
হইতে তথা আধুনিক সাধু-ভাষা হইতে, চার-পাঁচ শত বৎসর পূর্বেকার বাঙ্গাল! 
ভাষার একটা মোটামুটা ধারণা করিতে পারা ধায়। মৌখিক ভাষায় বাঙ্গাল 
বিভিন্ন ' অঞ্চলে আমরা বলি “রেখে, রেখে, রেখ্যা, রাখে. রাইখ্যা” প্রভূতি ; 
আধুনিক সাধু-ভাষার রূপ “রাখিয়া” । এই পূর্ণ রূপ কোনও কোনও অঞ্চলের 
মৌখিক ভাষাতেও ব্যবহৃত হয়), এবং প্রাচীন সাহিত্যের রূপ ‘রাখিঞা, 
রাখিয়া, রাখি'__এইগুলিই হইতেছে আধুনিক মৌখিক বূপগুলির মূল; 
পাচ শত বৎসর পূর্বে যখন আধুনিক কথা-ভাষার রূপগুলির উদ্ভব হয় নাই, 
তখন লোকে ‘রাখি, রাখিয়া” বা ‘রাখিঞা” বলিত। 

আধুনিক সাধু-ভাষায় দুইটা বিষয় sai ইহার ক্রিয়া, সর্বনাম প্রভৃতির 
' রূপগুলি মৌখিক ভাষাগুলিতে ব্যবহৃত রূপস্মৃহ অপেক্ষা পূর্ণ তর, এবং উহাদের 
মূল-স্থানীয় ; এবং সাধু-ভাষায় সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ একটু বেশী, প্রাদেশিক 
মৌখিক ভাষায় নিবদ্ধ শব্দের ব্যবহার ইহাতে কম। প্রাচীন কালে মৌখিক 
ভাষায় ও সাহিত্যের ভাষায় ব্যাকরণ-ঘটিত পার্থক্য তত বেশী ছিল না। 
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বাঙ্গাল! ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৯১ 


খ্ৰীষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে, মূখ্যতঃ পশ্চিম-বঙ্গের ভাষার আধারের 
উপরে, পুরাতন বাঙ্গালার সর্বজনগ্রাহ একটা সাহিত্যের ভাষা দাড়াইয়া যায় । 
এই প্রাচীন সাহিত্যের ভাষার ধারাটীকে অনেকট| অবিরুত রাখিয়াই আধুনিক 
সাধু-ভাষার উদ্ভব হইয়াছে। প্রাচীন রূপটী বিশেষ করিয়া ক্রিয়াপদে ও 
সর্বনামেই বহুল পরিমাণে সাধু-ভাষায় অপরিরতিত আছে। মাত্র গত এক 
শত পঁচিশ বৎসরের কিছু অধিক তইল, সাধু-ভাষায় বা আধুনিক সাহিত্যের 
ভাষায় সংস্কৃত শব্দের অতি-বাহুল্য ঘটিয়াছে। 

আম্ুমানিক খ্ৰীষ্টীয় ১*০* হইতে এখন পর্য্যন্ত ধারাবাহিক-বূপে বাঙ্গালা 
ভাষার নিদর্শন আমর! পাইতেছি। প্রাচীন পুঁথিতে ও প্রাচীন কালে রচিত 
সাহিতোর গ্রন্থে সে কালের ভাষা পাওয়া যায়। এই ভাষা আধুনিক সাধু- 
ভাষা হইতে বেশী পৃথক নহে। পার্থকা যাহা কিছু, তাহা প্রধানতঃ শব্দ লইয়া । 
প্রাচীন ভাষার বহু শব্দ আজকাল লোপ পাইয়াছে, বা পরিবতিত হইয়া গিয়াছে, 
এবং আধুনিক ভাষায় আমরা বহুল-পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ বা বিদেশী শব্দ 
বাধার করি। এখন হইতে পাচ শত বৎসর পূর্বেকার বাঙ্গালার নিদর্শন 
Tara প্রদত্ত হইল ( পাঠকালে শব্দগুলিকে উড়িয়া ভাষার মত gata করিয়! 
পড়িতে হইবে )_- 


কে ai বাশী বাঁএ (স্বাজান ), বড়ায়ি, কালিনী নই-(= কালিন্দী নদী, যমুন। ) কুলে। 
কে di বাণী ata বড়ারি, এ গোঠ (= গোষ্ঠ ) গোকুলে ॥ 

আকুল শরীর মোর-__বেআ'কুল মন । 

বীশীর শবদে মো আউলাইলে| রান্ধন ॥ 

কে ন! বাঁশী বাএ, বড়ারি, সে না কোণ জন! । 

দাসী gi! gn. হইয়! ) তার পাঁএ নিশিবে। আপন! (= নিজেকে নিক্ষেপ করিব ) ॥ 


কে ai বীশী বাএ, geif, চিত্তের হরিষে | 
তার পাঁএ, বড়ায়ি, মৌ কৈলে! কোণ দোষে (= আমি কি দোষ করিলাম ) ॥ 


আকবর করএ মোর নয়নের পাণী। 
বাশীর শব্দে, বড়ারি, হারার়িলে! পরাণী ॥ চি 
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৯২ বাঙ্গাল! ভাষাতত্বের ভূমিক! 


আকুল করিতে কি বা আন্ষার মন । 

বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন ॥ 

পাখী নহো তার ঠাই (=ঠাই ) উড়ী পড়ি জাওঁ । 

মেদনী বিদার দেউ, পসিঅঁ! লুকা ও 

বন পোড়ে, আগ (= ওগেঁ! ) বড়ায়ি, জগঙ্গনে জানী । 

মোর মন পোড়ে, OS (= যেন ) কৃম্তারের পণী (=পন ) ॥ 

আস্তর সুথাএ মোর কাহন (= কানু, কুষঃ ) আভিলালে। 

বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ [ চণ্ডীদাল-কৃত শ্রীকৃু্ণকীর্তন, বংশীথণ্ড ] 


মহাকবি চণ্ডীদাল চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী ছিলেন-_চৈতন্যদেব চণ্ডীদাসের 
পদের গান নিজ আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গ-স্বব্ূপ শুনিতেন ও গাহিতেন। কিন্ত 
চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের কত পূর্বে ছিলেন তাহা জানা যায় না। চৈতন্যদেবের 
জন্মের তারিখ ১৪০৭ শকাব্দ (১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দ )। কবি ঝড়ু চণ্ডীদাসকে 
১৪০০ শ্রীষ্টান্দের বাক্তি বলিয়া উপস্থিত ক্ষেত্রে আমরা ধরিয়া লইতে পারি। 
অন্ততঃ এইটুকু আমরা বলিতে পারি যে, ঝড় চণ্ডীদাসের শ্রীরুষ্ণকীর্তন 
মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিতোর প্রাচীনতম পুস্তক । R 

শীকুষ্ণকীর্তনের পূর্বেকার সময়ের বাঙ্গাল! ভাষার নিদর্শন কিছু-কিছু 
পাওয়া গিয়াছে। এই নিদর্শন একেবারে মুসলমান-পর্ব যুগের (খ্রীষ্টাব্দ ১২**-র) 
পূর্বেকার। তখন বাঙ্গালা ভাষা নিজ বিশিষ্ট বূপ গ্রহণ করিয়াছে মাত্র। ১২০৩ 
খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানধর্মাবলম্বী বিদেশী তুকারা বাঙ্গালাদেশের অংশবিশেষ জয় করে, 
ও বাঙ্গালাদেশে মুসলমান রাজ্য ও ধর্মের প্রতিষ্ঠা করে। তু্কাঁদের আসিবার 
পূর্বে পাল ও সেন বংশীয় রাজাদের আমলে বাঙ্গালাদেশে সকল বিষয়েই একটা 
উন্নতির সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। দেশ-ভাষায় কবিতা ও গান লেখাও হইত। 
তখন বৌদ্ধ ধর্মের নানা শাখা বাঙ্গালাদেশে বিশেষ প্রবল ছিল, দেশের বহু 
লোকে বৌদ্ধ ধর্ম ও সাধনা মানিত। সহন্জিয়া শাখার বৌদ্ধদের আচার্ষেরা 
নিজেদের সম্প্রদায়ের সাধনা-সম্পকিত যে-সব গান দেশ-ভাষায় রচিতেন, 
সেইরূপ কতকগুলি বাঙ্গাল! গান বাঙ্গালার বাহিরে নেপালে প্রাচীন পু'থিতে 
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বাঙ্গালা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৯৩ 


পাওয়া গিয়াছে। স্বগীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালের 
রাজ-দরবারে গ্রন্থশালায় একখানি প্রাচীন পুথিতে এইরূপ সাতচল্লিশটা গান 
পাইয়া, ১৩২৩ বঙ্গান্দে এই গানগুলিকে অন্য তিনখানি da সহিত ছাপাইয়া 
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত করেন। গানের বিষয়বস্তু হইতেছে 
সহজিয়! বা তান্ত্রিক বৌদ্ধমার্গের সাধনের ap কথা । গানগুলিকে ‘চর্য্যা” বা 
‘চধ্যাপদ’ বলা হয়। পু থিতে গান-করটার ভাষা বিশেষ-ভাবে বিরুত হইয়া 
গিয়াছে । কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালার স্বরূপ বুঝিবার পক্ষে এই গান-কয়টার মূল্য 
অপবিসীম। প্রাচীন বাঙ্গালা চধ্যাপদ্গের নিপর্শন-ন্বর্ূপ নিম্নে কতকগুলি 
পঙ্ক্তি উদ্ধত করিয়া দেওয়া হইল (প্রাচীন পুথির বানান একটু-আধটু 
পরিবতিত করা হইয়াছে )-_ 


“রুথের তেস্তলী ga খাই ।” ( গাছের তেতুল কুমীরে খায় ) 

“আইল গরাহক অপণে বহিয়।।” ( গ্ৰাহক আপনিই [পথ] বাহিয়। আলিল) 
“ভৱনই গ্রহণ, গভীরবেশে বাহী । ( ভবনদী গহন, deg বেগে প্রবাহিত ) 

দু আস্তে চীখিল, মাঝে ন খাহী ॥ ছু ধারে কাদ!, মাঝে থাই নাই) 
ধামা্থে চাটিল ste? গঢ়ই। ( ধর্ম-হেতু [সিদ্ধাচাধ)] চাটিল মাকে! গড়ে ) 
পারগামী লোঅ নীভর তরই ॥" ( পারগামী লোকে নিভর তরে ) 
“নগর-বাহিরি, রে ডোম্বী, তোহোরী zial ( ওরে ডোমনী, নগর-বাহিরে তোর কুঁড়ে’ ) 
ছোই ছোই জাইলি বাহ্গণ। নাড়িয়! &""" ( op) বাম্নাকে ছুয়ে-ছুয়ে যাইস্‌)"" 
হালে!"ডোম্বী, তে পুছামি সদ্ভাবে । ( ওলে! era), তোকে সন্ভাবে পুছি) 


আইসসি জানি, ডোশ্বী, কাহরী নারে ॥" (ওরে ডোমনী, কার নায়ে আসিস্‌ যাইস্‌ ? ) 


উপরের নিদর্শন-মত বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যযগণের রচিত পদগুলি এখন হইতে 
মোটামুটী হাজার বছর পূর্বেকার লেখা-_শ্রীষ্টা় ৯৫* হইতে ১২*০-র মধ্যে । 
এগুলিয় ভাষ! প্রাচীন বাঙ্গালা । এই প্রাচীন বাঙ্গালায় পশ্চিমা অপভ্রংশের 
কিছু-কিছু রূপ আলিয়া গিয়াছে । বিশেষ করিয়া আলোচনা না করিলে 
সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক এই প্রাচীন ভাষা সহজে বুঝিতে পারিবে a 

এই প্রাচীন বাঙ্গালার পূর্বেকার সময়ের এদেশেবু ভাষার নমুনা পাওয়া 








৯৪ বাঙ্গাল! ভাষাতত্বের ভূমিক! 


যায় নাই ৷ খ্ৰীষ্টীয় ৮:০ কি ৭০০, কি ৬০০-তে গৌড়-বঙ্গের লোকেরা থে 
ভাষা বলিত, তাহাকে বাঙ্গালার পূর্ব রূপ বল! যায়। এই পূর্ব রূপ, ‘প্রাকৃত’ 
পর্যায়ে অর্থাৎ মধ্য অবস্থার আধ্যভাষার পধ্যায়ে পড়ে, ইহাকে আর বাঙ্গাল! 
অর্থাৎ আধুনিক আধ্যভাষার পধ]ায়ে ফেলা যায় না। বাঙ্গাল! ভাষার উৎপত্তির 
আলোচনার অর্থ হইতেছে এই যে, প্রাকৃত কি ভাবে পরিবর্তিত হইয়া বাঙ্গাল। 
হইয়| দাড়াইল, তাহার আলোচনা । 

অতি প্রাচীন কালে, এখন হইতে চারি হাজার পাচ হাজার বৎসর পূর্বে, 
এদেশে অনার্য্যজ্জাতির লোকেরা বাস করিত । ইহার৷ মুখাতঃ কোল (অন্ট্রিক ) 
ও দ্রাবিড় জাতির লোক ছিল-__ইহাদের ভাষা আধাভাষা সংস্কৃত হইতে 
একেবারে পৃথক্‌ । পরে পশ্চিম হইতে ইরান বা পারস্ত দেশ হইয়া আধ্যজাতির 
লোক কিছু-কিছু ভারতবর্ষে আগমন করে, এবং দেশের অনাধ্যদের মধ্যে উপনিবিষ্ট 
হয়। এই ব্যাপার কবে ঘটিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে নানা মত আছে। তবে অধুনা- 
লব্ধ অনেকগুলি বস্তু ও তথা হইতে অনুমান হয় যে আধ্যদের ভারতে আগমন 
শ্রষ্ট-পৃর্ব দ্বিতীয় সহম্রকের মধ্যভাগে বা দ্বিতীয়ার্ধে ঘটিয়াছিল ( আনুমানিক 
১৫০০ খ্রীঃ পূঃ-তে )। De ভাষা লইয়া আধ)জাতির ভারতবর্ষে আগমনের 
ফলে, উত্তর কালে এদেশে বাঙ্গালা, হিন্দী প্রভৃতি আধুনিক 'আধ/ভাষার উদ্ভব 
সম্ভবপর হইয়াছিল। আধ্াজাতির sta ভারতে আনিয়। প্রথমটা যে রূপ 
ধারণ করে, সে রূপ আমরা খগ্ৃবেদে পাই ॥। খ্গ্বেদে ভারতের প্রাচীনতম 
গ্রন্থ ; এবং জগতের তাবৎ প্রাচীনতম গ্রন্থগুলির মধ্যে খগ্বেদকেও ধরিতে 
হয়। খগ্বেদে প্রভৃতি চারি বেদ ও তৎপরব্তণ ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের ভাষাকে 
আমর। এখন 'বৈদিক সংস্কৃত’ বা ‘বৈদিক’ বলি; প্রাচীন কালে ইহার আর- 
একটী নাম ছিল-_“ছন্দস্‌” ai ‘ছন্দঃ?’ অর্থাৎ বৈদিক কবিতার ভাষা! । ইন্দো- 
ইউরোপীয় বা আদি আধ্যভাষার রূপ বৈদিক ভাষা অনেকটা রক্ষা করিয়া 
আছে। আদ আরধ/জাতির মধ্যে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, সেই ভাষা আধ্য- 
জাতির বিভিন্ন শাখা কর্তৃক ইউরোপ ও এশিয়ার নানা স্থানে প্রচারিত ও 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এই *আদি-আধ্যভাষা' একদিকে যেমন বৈদিকের জননী, 


— 
S. 





বাঙ্গাল! ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৯৫ 


এবং বৈদিক ভাষা হইতে বাঙ্গালা, হিন্দী, গুজরাট, মারহাট্রী, সিন্ধী, পাঞ্জাবী 
প্রভৃতি আধুনিক আধ্যভাষাগুলি উদ্ভুত বলিয়া যেমন এগুলিরও মূল-স্বরূপ,. 
তদ্রপ অন্ত দিকে ভারতবর্ষের বাহিরে যে সমস্ত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বলা, 
হয়_যথা ফারসী, আর্মানী, গ্রীক, আলবানীয়, বুল্গার, যুগোশ্লাব, চেখ, 
পোল, রুষ, af, লিখুআনীয়, স্থইডিশ, নরউইজীয়, ডেনীয়, জরমান, eg, 
ইংরেজী, আইরিশ, ওয়েল্শৃ, ব্রেতন, ফরাসী, ইতালীয়, স্পেনীয়, পোতু গীন 
প্রভৃতি--সেগুলিরও আদি-জননী। এই-সমস্ত ভাষার প্রাচীনতম রূপগুলির্‌ 
সহিত সংস্কতের (বা বৈদিকের ) বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়--এক অধুনা- 
লুপ্ত আদি আধ্যভাষার বিকারে এইগুলি উতৎ্পন্ন। প্রাচীন আধ্যভাষা-__যথা! 
বৈদিক, অবেস্তার ভাষা, প্রাচীন পারসীক₹, প্রাচীন আর্মানী, প্রাচীন গ্রীক, 
লাতীন, গথিক, প্রাচীন শ্লাব, তোখারীয় প্রভৃতি--লইয়া আলোচন। করিয়া, 
ভাষাতানত্বিকগণ এই লুপ্ত আদি আধ্যভাষার ধ্বনি, শব্দ ও প্রত্যয়াদি 
কিরূপ ছিল, তঙসম্বন্ধে অনেকটা অনুমান করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং এই 
লুপ্ত ভাষার সম্ভাব্য রূপটী ধরিয়া দিম়াছেন। ইংরেজী ও বাঙ্গালা--এই. 
দুইটী ভাষা একই ভাষা-গোঠ্ীর বলিয়া পরস্পর-সংপৃক্ত ; দুইয়ের মধ্যে 
ধ্বনি ও রূপে এখন বিস্তর প্রভেদ ; কিন্তু আধুনিক ইংরেজীর প্রাচীন রূপ 
Old English ai Anglo-Saxon, এবং আধুনিক বাঙ্গালার প্রাচীনতম রূপ, 
অর্থাৎ বৈদিক সংস্কত--এই উভয়কে মিলাইয়া দেখিলে, এই দুই ভাষার 
মৌলিক সাদৃশ্য বুঝ। যাইবে । কতকগুলি উদাহরণ-দ্বার| বিষয়টা বিশদ করা! 
যাইতেছে-__ 

[ ১] বাঙ্গালা “চাক” ০5৮k শব্দ < প্রাচীন বাঙ্গালা ‘চাক’ ০80 < 
প্রাকৃত "Ser eakka < বৈদিক বা সংস্কৃত "Saz, Pan cakrah, cakras 2 
গ্রীকে kuklos কুক্লোস্‌ : আদি আধ্যসম্ভাব্য রূপ *৭6৭1০৪ *'কেকলোস” |. 
এই আদি আধ/রু 1 ইংরাজী ভাষায় এই রীতি অনুসারে পরিবর্তিত হইয়াছে-- 
sage" los >: sëesrlas (হশ্খু। ৬৮ লু খু) > hwegul > hweol 
> wheel (huit, ‘চাক’ ও wheel "eis সম্বাথক ও সম-মূল শব্দ, কিন্ত 
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৯৬ বাঙ্গাল। ভাষাতত্বের ভূমিকা 


এখন এ দুটীর রূপে অর্থাৎ উচ্চারণে কত পার্থক্য ; কিন্তু নিজ নিজ মাতৃস্থানীয় 
প্রাচীন ভাষা বৈদিকের ও পুরাতন-ইংরেজীর মধ্য দিয়া ag আধ্যভাষার মূল 
রূপে ইহাদের সমাধান হয় । 

[২] আদি আধ্যভাষায় sdnt--dent-dont : ইহা হইতে একদিকে 
বৈদিক ভাষায় "দন্ত, দৎ-? শব্দের উদ্ভব, আবার গ্রীক ০০০৮-, লাতীন ০৪৪ 
dentie শব্দের উদ্ভব, এবং অন্য দিকে প্রাচীনতম ইংরেজীতে *tan6 *(tanth), 
পরে etonth, 65৮) ও আধুনিক ইংরেজী tootbht ‘দন্ত’ danta হইতে বাঙ্গালা 
হিন্দী ‘দাত’ däi শব্দ ; ‘দাত’ ও 1০০11) ‘টুথ’ সমানার্থক ও সম-মূল শব্দ । 

[৩] বাঙ্গাল! ‘মা’ 175 < প্রাচীন বাঙ্গালা “মাঅ+ 1708৪ < প্ৰাকৃত 
“মাআ, মাদা, মাতা’ man, mada, mits বৈদিক “মাতা”_'মাতু বা 
মাতর্‌’ শব্দ < আদি আধ্যরূপ emäier, ইহা হইতে গ্রীক mater, বা mater, 
লাতীন mer, প্রাচীন ইংরেজী moder, এখনকার ইংরেজী mother 
KE 

এইরূপে আধুনিক আধ/ভাষাগুলির প্রাচীন রূপ আলোচনা করিয়া! তাহাদের 
পরস্পরের মধো সম্পর্ক বুঝিতে পারা যায়। সংস্কৃত, প্রাচীন-পারসীক, গ্রীক্ষ, 
লাতীন, গথিক্‌, প্রাচীন-ইংরেজী, প্রাচীন-শ্লাব, প্রাচীন-আইরীশ প্রভৃতি 
প্রাচীন-আধ্যভাষাগুলি যে একই ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্গত, তাহ! ছুইটী বিষয় 
হইতে বুঝা যায় £ [১] ইহাদের শব্দ-বিন্যাস ও বাক্য-বিস্তাসের পদ্ধতি এক 
প্রকারের ; এবং [২] ভাষায় ব্যবহৃত সাধারণ ধাতু ও শব্দ এবং প্রত্যয় ও 
বিভক্তি ইহাদের মধ্যে এক। বহুদূর দেশে ও কালে অবস্থিত পৃথক পৃথক 
একাধিক ভাষার জ্ঞাতিত্ব, ব্যাকরণ-রীতি ও ধাতু এই দুইটা বিষয়ের সাদৃশ্য 
বারা নির্ধারিত হয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সংস্কৃত ( এবং সংস্কতের 
আধুনিক রূপ বাঙ্গালা ) এবং Seatéi, লাতীন ও গ্রীক প্রভৃতি এক গোষ্ঠীর 
ভাষা ঃ কিন্ত আরবী, eg, চীনা, তামিল, সাওঁতাল-_এই ভাষাগুলি বিভিন্ন 
গোষ্ঠীর, সংস্কৃত গ্রীক ইংরেজী প্রভৃতির সহিত ইহাদের কোনও মৌলিক 
সম্পর্ক নাই। ঠি 













বাঙ্গাল! ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৯৭ 


নিয়ে প্রদত্ত বংখ-পীঠিকাচিঘ হইতে আৰ্য্যভাষা-গোষীর বিভিন্ন শাখার 


পারস্পারিক সম্পর্ক বা সংযোগ স্পষ্টীকৃত হইবে । বৃক্ষের আকারে চিত্রদ্বাণাও 
এই বংশ-পরিচম় প্রদশিত হইল। 


প্রতিবেশীদের পরিচয় জানা যাইবে । 





বংশ-পীঠিকাচিত্র হইতে বাঙ্গালা ভাবার 





T- 2087 bn. ` 
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১৯৯০ 
CENMTHAL PAS 


বাঙ্গাল| ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৯৯ 


| ২] বাঙ্গালা ভাষার প্রতিবেশী ভাষাসমূহ 
[ক] Austrie “অস্টি,ক' । “দক্ষিণ-দেশীয়' ভাষা-গোষ্ঠী 








দিনত শাখা ক্ষিণআমিরার শাখ। 
( অস্ট্রোনোঁসয়ান্‌ ) ( অস্ট্রো-এশিয়াটিক ) 
Austronesian Austro-Asiatic 
কহ (১) মোন্-্থ্ষের LE 
পলিনেপিয়ান ইন্দোনেসিয়ান ও অন্থান্তা সম্পৃক্ত ভাষ। 
Polynesian Indonesian (২) নিকোবারী 
'মলানো লয়ান | (2) খাসিয়। 
Melsnesian মালাই, (8) কোল K০! 
হন্দ', য'দ্বীপীয়, মদুরী, ( অথব] মুগ! Munda) 
বলিম্বীপীয় প্রভৃতি [ 
সাওতাল, হো, মুণ্ডারী, কুর্কু, 
শবর, গদব ইত্যাদি 


(ar Dravidian wll, ভাষা-গোষ্ঠী 


| | 
দক্ষিণ মধা উত্তর-পুব উত্তর-পশ্চিম 


0 ৃ 
KS | 
এ টোড কানাড়ী তেলুণ্ড গোও, মালের, A 
মালয়ালম্‌ ইত]? কুই !খন্দ।, ওয়াও 


[গ] Sino-Tibetan (Tibeto-Chine-e) ভোট-চীন ভাষা-গোর্ঠী 
| 


| 
০২ শ্যাম-চীল 





DrbeioBurma: p Grën 

SR | 

| | | | | | S 

ag তিব্বতী বোডে|, দক্ষিণ-হিসালয়, থাই চীন! A 
কাছাড়ী, মেছ, আসাম ও 11)51 ইন্দোচীন 
গারো, টিপর! বর্মার নান! ( শ্যামী, শান, ও চীনের 


প্রভৃতি ভাষা লাও প্রভৃতি) নানা ভাষা 








১০০ বাঙ্গাল ভাষাতত্বের ভূমিকা 


(ar Indo-Iranian বা Aryan আবধ।ভাষা-গোষ্ঠী 


Ted 





টি EN mmm e 
০৮ mme H 


wen dere Old I॥d০-Aryan সআদি-ইরানায়-আয্য দর্দ-আযা 
Kl 7. ৮৮ রাস কা বোর, | 
| | প্রাচীন-পারসীক । ১। কাফর শাখা 
মধ্য-ভার শীয়-আ যা Middle Indo-Aryan | বশগলা, কলাশা, 
( প্ৰাকৃত ) মধা-তরানীয়-আযা পশে, রে হতাাদ 
| ( পহলবা, প্ৰাচ!ন- at খথোৱার শাখা-- 
নব্য-ভারতীয়-আধয্য New 100০-/০ ` Gris, ঞাচান- থোৱার ব৷ চিত্রলী 
(ভাথা। সুগ্দ ভাষ! ) ৩। দরদ কাশ্মার 
বাঙ্গাল৷-আলামা-উড়িয়|, মগহী-মৈখিল- | শাখা-_ Sol, 
ভোজপুরয়।, Liza, কোনলী ), নবা-ইরানীয় emt কাশ্মীনী, কোহহ্থানী 
পাশ্চমা-হন্দ] | ব্ৰজভাখ।, হন্দুস্থানী ইত্যাদি), (ফারসী, কুশী 
পুব-্পাজাবী, হিন্দকা, লিহ্বী, পাহাড়ী, পশ্তু বলোচী 
ঝাজস্থানী গজরাটা, ম’রহাট্রা-কে'ঙ্কণী, সিংহলী, ওস্সেতী 
ইউরোপের Iesst, হাঘনে'দের ভাষ। ) 055600 ইত্যাদি ) 


আদিম আধ)ভাষা ভারতবর্ষের বাহির হইতে আসে-__অন্ুমান হয়, এশিয়া 
মাইনরের পূর্ব প্রান্ত ও উত্তর মেসোতোতাময়ার পথ দিয়া, পারস্ত ও 
আফগানিস্থান ভইয়া আসে । উত্তর-ভারতে আধ্যজাতির এবং আর)ধর্ম ও 
স্কৃতির প্রসারের সঙ্গে আর্ষ।ভাষারও প্রসার ঘটে । বহু স্থলে অনাধ্যগণ 
বিজেতা আয্যের ভাষ। গ্রহণ করিল ; আবার অনাধ্য ও আধ) উভয় মিলিয়া" যে 
নবীন সঙ)তার স্থষ্টি করিল-_যাহা উত্তর কালে হিন্দুসভ্যতা নামে পরিচিত 
হইল-_সেই সভ্যতার বাহন হইল আখের ভাষা । হিন্দুসভ্যতার ভাষা বলিয়াও 
বহুশঃ আধ্যডাষা সার লাভ করে গ্রীষ্ট-পূর্ব ৭*০-র মধ্যে এই আঘ)ভাষা 
উত্তরাপথে পাঞ্জাব হইতে উত্তর-বিহার পধ্যন্ত বিস্তৃত হয়। কিন্তু এতট! দেশ 
জুড়িযা ছড়াইয়া পড়ায়, এবং ভাষার পরিবতন-ধর্মের নিয়ম-অন্ুসারে, এই 
আয ভাব আর অবিরুত থাকিতে পারিতেছিল না, বদলাইয়া যাইতেছিল। 
এতত্ডিন্ন ভারতীয় আধ্যভাষী.জনগণও আয্যভাষ। গ্রহণ করিয়া ইহাতে অনাধ্য 





বাঙ্গাল! ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১০১ 


ধ্বনি ও ব্যাকরণ-রীতি এবং অনাধ্য শব্ষসম্তার আনয়ন. করিতেছিল ও ইহার 
রূপ বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত করিয়া দ্িতেছিল ॥ -এই-সব কারণে, আধ।ভাষ। 
আধ্য আগন্তক্ষদের মুখে যে অবস্থায় ছিল, সে অবস্থা আর বঙ্গায় রহিল না, 
শ্রীঃ-পূর্ব প্রথম সহশ্রকের প্রারস্তেই তাহাতে ভাঙ্গন ধরিল.। ফলে “আদি 
ভারতীয়-আধ্য' a বৈদিক ভাষা_-“মধ্য 'ভার তীয়-আধ্য, অবস্থায়, “প্রারুত, 
ভাষায় রূপান্তরিত হইল। প্রাচীন ভারতীয় আধ্যভাষার বিভিন্ন ব্াঞ্ন-ধ্বনি 
পাপাপাশি অবস্থান করিত-_ভাষাম় নানা সংযুক্ত ব্যঞ্চন ছিল; মধ্য-যুগের 
ভাষায়_-প্রাকুতে-__-সেগুলিকে সরল করিয়া eier হইল, দুই বা তদধিক.বিভিন্ন 
ব্যঞ্জন মিলিয়া ছ্িত্ব বা দীৰ্ঘ ভাবে উচ্চারিত একটা ব্যঞ্জনে পরিবতিত হইয়া! 
গেল। যেমন van বা ধর্ম’ স্থলে “ধমম বা ধম্ম ভক্ত” স্থূল ‘ভক্ত, ‘অষ্ট’ 
স্থলে “অটুঠ” ইত্যাদি । সংঘুক্ত-বাঞ্ন-ধ্বনিদ্বয়ের মধো একটা আবার আর- 
একটার প্রভাবে পড়িয়া নিজ প্ররুতি পরিবর্তিত করিল; যথা, “সত্য” স্থলে 
‘সচ্চ’ ( দস্তা-বর্ণ ত-কারের তালব্য চ-য়ে পরিবর্তন ), “প্রশ্ন স্থলে পণ্হণ, ‘ভরত? : 
স্কুলে “ভট্টা” ইত্যাদি । এইপ্রকারের ব্যঞ্জন-ধৰ্ষনর পরিবর্তন ভারতের 
আধ্যভাষার দ্বিতীয় যুগের বা প্রারুতের এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । প্রাচীন 
সংস্কত হইয়। দাড়াইল প্রাকৃত |, প্রাকৃত আবার প্রদেশ-ভেদে নানা প্রকারের 
হইত। প্রাকৃতের উদ্ভব হর বুদ্ধদেবের পৃবে-_শ্রীষ্ট-পূর্ব ৮**-৬**-র দিকে । 
এই সুপ্রাচীন কালে মুখ্যতঃ তিন প্রকারের প্রারুতের উদ্ভব হইয়াছিল, এইরপ 
অন্থমান et এক--উদীচ7? age, পশ্চিম- ও উত্তর-পাঞ্জাব অঞ্চলে 
গান্ধার, কঠ, কেকয়, মদ্র প্রভৃতি জনপদে বলা হইত ছুই_-'মধাদেনয়। 
প্রাকৃত, পূর্ব-পাঞ্জাব ও গঙ্গা-যমুনার অন্তবেদির পশ্চিম খণ্ডে কুরু-পঞ্চাল অঞ্চলে 
বল! হইত ; তিন-_'প্রাচ7” প্রারুত প্ৰয়াগ অযোধ্যা কাশী অঞ্চলে বলা হইত, 
এবং এই প্রাচ্য প্রাকৃত পরে বিদেহ বা উত্তর-বিহার প্রদেশে এবং মগধ ai 
দক্ষিণ-বিহার প্রদেশে প্রস্থত হয়, ও বিহার প্রদেশে ছুই-একটা নৃতন বৈশিষ্ট্য 
লাভ করে। এত প্রাচীন কালে অন্য গ্রাকৃতের খবর আমরা পাই না, তবে 
সম্ভবতঃ অন্ত প্রকারেরও প্রাকৃত ছিল। 








১০২ বাঙ্গালা ভাষাতত্বের ভূমিক! 


ভারতবর্ষের অন্থান্ত অংশে প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে প্রারুতও বদলাইতে 
থাকে । "Geier, “মধাদেশীয়+, “প্রাচা'-এই তিন মূল ai প্রাচীন প্রারুত 
ভাঙ্গিয়া ক্রমে যীশু-শ্রীষ্টের জন্মের কিছু পরে “শৌরসেনী' ও 'মাহারাস্্ী, 
“অর্ধ-মাগধী”, ‘মাগধী’, 'আবস্তী+, দাক্ষিণাত্য?’ প্রভৃতি নানা পরবর্তী কালের 
প্রাদেশিক প্রারুতের উদ্ভব হইল। এগুলির সাহিতাক রূপও দেখা দিল। 
এই-সকল প্রাদেশিক প্রাকৃত আরও পরিবর্তিত হইয়া আজকালকার ভিন্ন- 
ভিন্ন আধ্যভাষায় নবীন রূপ ধারণ করে। এই বাপার খ্রীষ্টাব্দ ৫**-র পরে ও 
১***-এর মধ্যে সংঘটিত হয়। প্রাকৃত ও আধুনিক আর্ধাভাষার মাঝামাঝি 
অবস্থাকে ‘অপভ্রংশ* অবস্থা বলা হয়। 
সংস্কৃত অথবা বৈদিক ; প্রাকৃত--গ্রীষ্ট-পূর্ব যুগের প্রাচীন প্রারৃত, ও 
গ্রীষ্ট-পর যুগের প্রাকৃত ; তৎপরে অপজভ্রংশ ; এবং তাহার পরিবর্তনে আধুনিক 
ভাষা ১ইহাই হইতেছে বাঙ্গালা, উড়িয়া, মৈথিলী, কোসলী, হিন্দী, পাঞ্জাবী, 
হিন্দ কী, সিন্ধী, গুজরাটী, মারহাট্রী, নেপালী প্রভৃতি আধুনিক আধ্যভাষার 
উৎপত্তির ইতিহাসের ধারা । e 
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বাঙ্গাল! ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১০৭ 


বাঙ্গালা প্রভৃতি নবা বা আধুনিক আর্ধাভাষাগুলির সমস্ত বিশিষ্ট বা Doss 
শব্দ এইভাবে আদ্গি-আর্ধ্যভাষা বা প্রাচীন সংস্কৃত হইতে মধা-আধ্যভাষ! বা 
প্রারুক্রে মধা দিয়া আসিয়াছে । 

সংস্কৃতির (বৈদ্দিকের) ব্যাকরণে যে-সকল প্রতায় বিভক্তি ইত্যাদি ছিল 
সেগুলির মধো কতকগুলি প্রারুতের ভিতর দিয়! বদঙাইয়! বাঙ্গাল! প্রতায়াদিতে 
পরিণত হইয়ানে । যেমন সংস্কতের ‘হন্তেন,” প্রাকুতে হইল 'ভখেণ', অপভ্রংশে 
‘হখে’, প্রাচীন বাঙ্গালায় “হাথে”, তাহা হইতে আধুনিক বাঙ্গালায় ‘হাতে’ ;_ 
তৃতীয়ার “এন? প্রত্যয় হইল ‘-এণ?, ও পরে বাঙ্গালায় ‘=-এ’-তে ইহার পরিণতি । 
সংস্কতে “চলিতবা”, পপ্রারুতে হইল “চলিদবব”, পরে ‘চলিঅব্ব’, শেষে বাঙ্গালায় 
‘চলিব’ ---সংগ্কতের Toart, বা “ইতবা” প্রতায় বাঙ্গালায় হয়া গেল "Sa, 
ভবিষাদবাচক প্রতায়। 'আবার বনু সংস্কৃত প্রত্যয় প্রারুতে বা প্রাচীন 
বঙ্গালায় লোপ পাইয়াছে। এতন্তিক্ল প্রারৃতে ও প্রাচীন বাঙ্গালায় 
কতকগুলি নূতন প্রতায়ের উদ্ভব হইয়াছে । যেমন_-সংস্কৃত "reet 
irae "rann: ite আবার এই së বিভক্তি “-স্ত? > aa 
স্থপরিস্ফুট করিয়া দিবার জন্য কতকগুলি শব্দ উপরস্ত যোগ করা হইত; 
চন্দ্রন্ত-_চক্দ্রাণাম্‌” প্রারুতে “ন্দস্স--চন্দাণং, তৎপরে “কের” বা “কর? 
পদ-যোগে Fenn কের, Paan করস্্চন্দাণং কের, চন্দাণং কর |? পরে 
‘কর’ বা “কের” প্রভৃতি পদ, “-স্স” বিভক্তিকে অনাবশ্বাক ও অপ্রচলিত করিয়া 
দেয়--যঠীর রূপ হয় “চন্দকের, চন্দকর”+ ; ‘কের, কর? শব্দ সম্বন্ধ-বাচক প্রত্যয়ের 
স্থান গ্রহণ করে। ‘কের’, 'কর”--এই বিভক্তিস্থানীয় শব্দের ‘-ক-’, পদের 
'অভান্তরে থাকার ফলে লোপ পায়, এবং “চন্দকের, চন্দকর’ স্থলে “চন্দএর, 
চন্দঅর” রূপের উদ্ভব হয়, ও পরে ইহা হইতে প্রাচীন বাঙ্গালায় ‘চান্দের, 
চান্দর”, আধুনিক বাঙ্জালায় ‘চাদের, ( প্রদেশ্কি ) চাদর’ ; তুলনীয় : উড়িয়া 
একবচনে ‘চান্দর’ < “চন্দ-কর+, বহুবচনে "চান্দক্কর+ < “চন্দাণং-কর'। এইরুপে 
সংস্কৃত ‘-স্ু’ প্রতায়ের বিলোপের পরে, সংস্কৃত ‘কার’ শব্দ হইতে উদ্ভূত প্রাকৃত 
‘কের’ শব্দ, ও সংস্কৃত ‘কর’ শব্দ, যঠীবাচক zm হইয়া দাড়ায় এবং 








১০৮ বাঙ্গাল! ভাষাতত্বের ভূমিক! 


ইহাদের বিকারে বাঙ্গালার ষঠীবাচক প্রতায় “এর, -অর”-র Eat সংস্কৃতের 
ব্যাকবণে বাঙ্গাল! “এর, -অর’ গতাফেন্ধ অন্রবূপ কিছুই মিলে না,__ইহাঁ 
প্রাক্কতের নবীন স্ট্টি। প্রাচীন আর্ধাভাষার কিছু অংশ রহিয়া গেল; প্রাকৃত 
যুগে এবং পরে Tag নৃতন বস্তুর সৃষ্টি -হইল--_এইভাবে বৈদিক যুগের আর্যদের 
ভাষার ক্রমিক বিকাশের ফলে; বাঙ্গালা হিন্দী পাঞ্জাবী গুজরাট মারহাট্রী 
নেপালী প্রভৃতির উৎপত্তি । 

ভারতের প্রাচীন আধ্যভাষার পরিবর্তনে বাঙ্গালা ভাষার উদ্ভব হইয়াছে 1 
কিন্তু আদি-আধ্যভাষার বিকার-জাত হইলেও, বাঙ্গালায় ও আধুনিক ভারতীয় 
আর্ধাভাষায় এমন কতকগুলি বাক্য বা পদসাধন-নীতি পাওয়া যায়, যাহা 
আর্্যভাষায়, অর্থাৎ বদিকে বা সংস্কতে, মিলে না। “এইরূপ রীতি অনার্ধা- 
ভাষার প্রভাবের ফল বলিয়া অস্থমিত হয়-কারণ কোল ( অস্ট্রিক ) ও 
দ্রাবিড় শ্রেণীর অনার্ধযভাষায় এই-সব রীতি বিদ্যমান, এবং সংস্কতের স্বগোত্রীয় 
ভারতের বাহিরের অন্ত আধ্যভাষায় এগুলি পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ 
বলা giereg vm ei, বাঙ্গালা ‘জল-টল, ঘোড়া-টোড়া, দেশ-টেশ, 
সে-আমার বৈঠকখানায়. বসে-টসে, তুমি একটু দেখ্বে-টেখ্বে” ইত্যাদি ; 
মূল শব্দটার: প্রথম অক্ষরের ব্ঞ্চন-ধবনির স্থলে ট-কার ai অন্য-ব্যঞ্জনধবনি 
বসাইয়। ‘ইত্যাদি’ অর্থে মূল শব্দের সহিত সংযোগ করিয়া যে পদসাধন-বীতি, 
তাহা সংস্কতে ও ভারতের বাহিরের আঁধ্যভাষায় মিলে না ; অথচ ভারতের 
অনাধ্যভাষাগুলির Zei একটা লক্ষণীয় বিশিষ্টত1। বাঙ্গালা ভাষার সহকারী 
ক্রিয়াও অনাধ্যভাবার (বিশেষতঃ দ্রাবিড়ের ) অনুরূপ _সংস্কতে ইহা অজ্ঞাত ; 
মেমন, সংস্কৃতে "8 ধাতু অর্থে “বসা”; ‘নি+ সদ্‌’=‘বসিয়| পড়া’; “বসা? 
ও পড়া” উভয় ধাতুর প্রতিরূপ মিলাইয়া সৃষ্ট “বসিয়া পড়া'-র মত সহকারী 
ক্রিয়ার ব্লেয়াজ সংস্কতে নাই) অথচ বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষায় .এগুলি 
বিশেষভাবে বিদ্যমান, এবং * অনার্ধাভাষাতেও এই প্রকার ক্রিয়া খুবই মিলে 
যেমন, “ধাওয়া”--থাইয়া pat, “দেওস।-'দিয় বস’ ; “মারা” “মারিয়! 
eat: “সরা”-_-রিয়া- পড়া’; ইত্যাদি । এইরূপ স্থলে সহকারী Data: 
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যোগে মূল ক্রিয়ার অর্থের পরিবর্তন, বা প্রসার, অথবা সঙ্কোচ ঘটে । এই 
প্রকারের আরও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, সেগুলিকে বাঙ্গালা ভাবা জন্মগ্রহণ 
করিবার সঙ্গে-সঙ্গে অনাধ্যভাষার নিকট হইতে পাইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়। 

প্রাকৃত হইতে বাঙ্গাল! ভাষা যাহা পাইয়াছে, তাহাই বাঙ্গালা ভাষার 
ভিত্বি। আদি ভারতীয় আর্ধযভাষ। ( বৈদিক কথ্য-ভাষা) কথাবার্তায় অপ্রচলিত 
হইয়া গেলেও, তাহার পরবর্তী কালের সাহিত্যিক রূপ যে সংস্কৃত ভাষা, সেই 
সংস্কতের চর্চা কখনও লোপ পায় নাই। পণ্ডিতের! বরাবরই সংস্কতে বই 
লিখিয়া আসিয়াছেন। এই সাহিত্যের সংস্কৃত হইতে আবশ্যক-মৃত প্রারৃতে 
এবং আধুনিক ভাষায় শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে, এবং হইতেছে । এইরূপ 
ংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় অসংখ্য। সাধারণ দৈনিক জীবনের উপযোগী 
অধিকাংশ সরল ভাব-ছ্যোতক শব্দ প্রাকৃতের মধ্য দিয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছে । 
এইরূপ প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত উপাদান বা শব্দাবলীকে প্প্রারু ত-জ' বা ‘তন্তুব’ 
উপাদান বলে ( reg অর্থাৎ “তাহা” অর্থাৎ “সংস্কত”-তদ্ভব+ অর্থাৎ কিনা 
“যাহা সংস্কৃত হইতে উদ্ভৃত')। পূর্বে এরপ প্রাক্ত-জ শব্দের উদাহরণ দেওয়া 
হইয়াছে। আর সংস্কৃত হইতে যে-সব শব্দ aen হইয়াছে, সেগুলি *প্রারুত-জ' 
নয়, সেগুলি বাঙ্গালা ভাষায় “ধার-করা সংস্কৃত শব্দ | সরাসরি সংস্কৃত 
হইতে আগত এই-সব শব্দ বাঙ্গাল! ভাষায় দুই রকমে পাওয়া যায়ঃ হয় 
এগুলিতে বিশেষ কোনও পরিবর্তন আসে নাই-_যেমন "eg, চন্দ্র, গৃহিণী, 
Ta Saile এগুলির উচ্চারণে পরিবর্তন আলিয়া গিয়াছে এবং বানানেও 
সেই পরিবর্তন ধরা হইয়াছে-_যেমন “কেষ্ট, চন্দর, গিন্নী, নেমন্তন্ন" । এইরূপ 
সংস্কৃত শব্দ অবিরৃত থাকিলে তাহাকে “তৎসম” বলে (eg অর্থাৎ “তাহা! 
বা “সংস্কত”--“তৎসম+ অৰ্থাৎ ‘যাহা সংস্কৃতের সমান”, এবং বিকৃত হইয়া 
গেলে তাহাকে ‘ভগ্ন-তৎসম বা অর্ধ তৎসম” বলে।। 
অতএব সংস্কৃতের শব্দ বাঙ্গালায় এই তিন রূপে পাওয়া যায় 

১। প্রাচীন কথিত সংস্কতের (আদি ভারতীয় আধ্াযভাষার ) শব্দ, যাহা 

প্রারুৃতের মধ্য দিয়া আসিয়াছে-প্রারত-জ বা তদ্ভব শব্দ । 





E 
১১৩ বাঙ্গাল! ভাবাতত্বের ভূমিক! 


২ (ক)। সাহিত্যের সংস্কৃতের নিকট হইতে গৃহীত শঙ্খ, যাহা অব্ক্বতরূপে 
পাওয়া যায়-”তঙ্সম শব্দ । 
২ (খ)। সাহিত্যের সংস্কৃতের নিকট হইতে গৃহীত শব্দ, যাহা বিরুতরূপে 
পাওয়া যায়--ভগ্র-ত্সম বা অৰ্ধ-তৎসম শব্দ । 

সংস্কৃত বা আয্যভাষার শব্ধ ভিন্ন, বাঙ্গালায় অন্ত প্রকারের শব্দও আছে। 
আধ্যভাষার প্রচারের পূর্বে উত্তর-ভারতে অনাধ্যভাষ। প্রচলিত ছিল। পূর্বে 
বলা হইয়াছে যে এই অনাধ্যভাষা ছুইটী শ্রেণীতে পড়ে_কোল (af Sei 
এবং দ্রাবিড় । কোল এবং দ্রাবিড় যাহার! বলিত, তাহার! নিক্গ-নিজ ভাষা 
ত্যাগ করিয়া আধ্যভাষা গ্রহণ করে। কিন্তু তাহাদের ভাষার কতকগুলি 
শব্দ আধ্যভাষায় আসিয়া যায়। এইরূপ অনার্য শব্দ প্রাকৃতে পাওয়া যায়, 
আবার প্রারুতের পথ দিয়া সংস্কৃতির মধ্যেও কতকগুলি প্রবিষ্ট en বাঙ্গাল! 
প্রভৃতি আধুনিক আধ্যভাষাতেও বিস্তর অনাধ্য শব্দ মিলে। সংস্কৃত, প্রাকৃত 
ও বাঙ্গাল! প্রভৃতির অনাশ্য শব্দগুলিকে ‘দেশী’ নামে অভিহিত করিতে পার 
যায়। বাঙ্গালা ভাষায় আগত এইরূপ দেশী শব্দ__“চাউল, তেতুল, লাঠি, 
টেকি, ডাগর, বাদুড়, কুকুর, গাড়ী, ঘোড়া” প্রভৃতি ; ইহাদের কতকগুলির 
প্রতিরপ শব্দ আবার সংস্কতেও ien যায়। উত্তর-ভারতে প্রাচীন কালে 
প্রচলিত অনাধ্যভাষাগুলির উচ্ছেদ হওয়ায়, এই-সমস্ত অনাধ) শব্দের মূল রূপ 
এখন লুধ্ু--তবে ভাষাতত্ব-বিদ্যার প্রয়াসের ফলে সেগুলির উদ্ধার হওয়া সম্ভব। 

ভারতের আধ্যভাষার ( প্রাচীনকালের সংস্কৃত হইতে জাত, এবং পরবর্তী 
যুগে সংস্কৃত হইতে ধার-করা) শব্দ এবং অনার্য ( দেশী ) শব্দ ব)তাঁত, বিদেশী 
ভাষার বহু শব্দও বাঙ্গালাম্ম আনিয়াছে। প্রাচীনকালে পারসীকেরা এবং 
গ্রীকেরা ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশ জয় করিয়াছিল, ভারতের সঙ্গে ইহাদের 
ঘনিষ্ঠ যোগ ঘটিয়াছিল। ইহাদের ভাষার কতকগুলি শব্দ প্রাচীন ভারতের 
কথ্য-ভাষা প্রারুতে গৃহীত হয়, এবং তাহা হইতে দুই-দশট1 শব্দ সংস্কতেও 
যায়; এইরূপ কতকগুলি বিদেশী শব্দ_-প্রাচীন পারসীক এবং গ্রীক--প্রারুতের 
নিকট হইতে বাঙ্গাল! প্রভৃতি আধুনিক ভাষাও পাইয়াছে। যেমন, গ্রীক 
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lrakhmé ড্রামে শক্দ-__অর্থ, ‘একপ্রকার মুদ্রা”; ইহা প্রাচীন ভারতে 
দ্রশ্ন'-রূপে গৃহীত হইল, পরে "gg হইতে "ga, এবং "ger হইতে বাঙ্গালা 
ও হিন্দী ‘দাম’ শব্দের উৎপত্তি, যাহার অর্থ "datt গ্রীক 60০৪ হইতে 
সংস্কৃত ‘কোণ’, গ্রীক kentrun হইতে সংস্কৃত ‘কেন্দ্ৰ’ ( বাঙ্গালাঘ ইহার তদ্ভব' 
রূপ এবন অপ্রচলিত )। তদ্রপ প্রাচীন পারসীক 1১০5৮ ‘পোস্ত? শব্দ, যাহার 
অর্থ 4 লিখিবার জন্য প্রস্তুত ) চামড়া”; ভারতে এ শব্দ স্ংস্কতে গৃহীত 
হইল পুস্তক, পুস্তিকা” রূপে ; ইহা প্রাক্কৃতে দাড়াইল “পোখঅ, পোখিআ”, 
এব* তাহা হইতে বাঙ্গালায় 'পোথা”, ‘পুথি’, “পুথি ॥ প্রাচীন পারসীক 
moceak “মোচক্‌" শব্দের অর্থ ‘হাটু পর্য্যন্ত চামড়ার জুতা’ প্রাচীন ভারতে এই 
শব্দ গ্রহীত হয়; এবং যে ‘মোচক্‌’ প্রস্তুত করে, সে “মোচিক* নামে পরিজ্ঞাত 
হয়, এই ‘মোচিক’ হইতে “চম্বকার”-অর্থে আধুনিক ‘মোচী, মুচি” । আবার 
পারস্তে mopak “মোচক্‌” পরবর্তী কালে mozah ‘মোজহ, মোজা” রূপে 
পরিবতিত হয়, ও ভারতে ‘মোজা’-রূপে পুনরায় গৃহীত হয়। প্রাক্ৃতের' 
মধ্য দিয়া এইরূপ ছুই-চারিট1 বিদেশী শব্দ বাঙ্গালাতে আসিয়াছে বটে = 
কিন্তু বাঙ্গালা প্রভৃতি ভারতীয় ভাষায় বেশী করিয়া বিদেশী শব্দের আমদানী 
আরম্ভ হইল তৃকী-বিজয়ের পর হইতে । মোটামুটী ১২** খ্রীষ্টাব্দে ভারতের 
পশ্চিম হইতে আগত মুসলমানধর্মাবলম্ী তুর্কেরা আসিয়া বাঙ্গালাদেশে লুট- 
তরাজ ও উপদ্রব আরম্ভ করিল, ক্রমে ত্রয়োদশ শতকে তাহারা বাঙ্জালাদেশ 
জয় *করিল। তুর্কেরা ঘরে তুকী বলিত, কিন্তু সাহিত্যে ও রাজকাধ্যে ফারসী 
ভাষ! ব্যবহার করিত; তাহাদের আনীত ফারসী ভাষা বাঙ্গালা দেশেও, 
ব্যবহৃত হইতে লাগিল। রাজার ভাষ! বলিয়া, ফারসী ভাষার প্রভাব বাঙ্গাল! 
ভাষার উপর নান! দিক্‌ দিয়া পড়িল, এবং বহু ফারসী শব্দ ধীরে-ধীরে বাঙ্গালা 
ভাষায় প্রবেশ কন্িল। বিশেষ করিয়া মোগল আমলে, ষোড়শ শতকের. . 
শেষ পাদ হইতে, বাঙ্গালায় ফারসী শব্দ বহুল পন্িমাণে আসিতে giel 
ফারসী ভাষা আরবা শব্দে ভরপুর ; ফারসীর মধ্যে যে-সব আরবী শব্দ আছে, 
সেগুলিও প্রচুর পরিমাণে বাঙ্গালায় ঢুকিল। তদ্রপ কতকগুলি তুকী শব্দও 
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ফারসীর মধ্য দিয়া বাঙ্গালা আসিয়াছে । আধুনিক বাদ্দালা “ভাষায় আড়াই 
হাজারের উপর ফারসী শব্দ প্রচলিত আছে। বাঙ্কালার ফারসী ( অর্থাৎ 
মূল ফারসী, এবং আরবী ও তৃকী হইতে গৃহীত ) শব্দের উদাহরণ 

১। রাজ দরবার, লড়াই, এবং শিকার বিষয়ক শব্দ, যথা-“আমীর, 
ওমরা, উজীর, খেতাব, Cat, তক্ত, তাজ, নকীব, মীর্জ|, মালিক, হুজুর ; 
কুচ-কাওয়াজ, জখম, তাবু, তোপ, Cie, বন্দুক, বারুদ, বাজ, বাহাদুর, 
gët, রসদ, শিকার’ ; ইত্যাদি| 

২। রাজন্ব, শাসন- ও আইন-আদালত-সংক্ৰান্ত শব্দ_-“আদম-শুমারী, 
আবাদ, এক্তিয়ার, ওয়াশীল, কজা, খাজনা, গোমস্তা, তালুক, দারোগা, দপ্তর, 
নাজির, পেয়াদা, বীমা, মাফ, মোহর, রাইয়ত, সর্কার, হদ্দ, হিসাব, অকু, 
অছিলা, আইন, উকীল, এজাহার, ওজর, দরখাস্ত, দলীল, নাবালক, নালিশ, 
ফরিয়াদী, ফেরার, গ্রেপ্রার, মোকদ্দমা, শনাক্ত, সালিস, সেরেস্ডা, হলফ, হাকিম, 
zg, হেফাজত; ইত্যাদি । 

৩। মুসলমান ধর্ম-সংক্রান্ত gg, আউলিয়া, আল্লা, ইমান, ঈদ, 
কবর, কাফের, কাবা, drei, জুম্মা, তোব!, দর্গা, দোয়।, নবী, নমাজ, মস্জিন, 
মহরম, মুর্শিদ, শরিয়ত্‌, শহীদ, শিয়া, ag, হদীস, হুরী’ ; ইত্যাদি । 

৪। মান'সক সংস্কৃতি-সংক্রান্ত শব্__“আদব, আলেম, এলেম, কেচ্ছা, 
খত্‌, গজল, তর্জমা॥ মক্তব, বয়ে, সেতার, হরফ, সরম (=শরৃম্‌ ), Zei: 
ইত্যাদি । j 

৫। বান্তব, সভ্যতা, ব্যবসায়, শিল্প-কলা, বিলাস-দ্রব্য-সংক্রান্ত শব্দ_ 
“অন্তর, আয়না, আঙ্গুর, আতর, আতশবাজী, আরক, কাগজ, কাবাব, কালিয়া, 
কুলুপ, কিংধাব, কোর্স], কীচী, খাতা, খান্সামা, খাস্তা, গজ, গোলাপ, চরুখা, 
চশমা, চাবুক, ছবি, erg, জিন, জহরত, তাকিয়া, দালান, দূরবীন, দোয়া, 
পাজাম1, পোলাও, ফানুস, dag, বাগিচা, বুল্বুল, মখমল, মলম, মালাই, 
মিছরী, মানা, মুহুরী, Tag, রুমাল, লাগাম, সানকী, শরবৎ, শাল, শিশি, 
সোরাই, হাউই, হালুয়া, হাওদা, হু ক!’ ; ইত্যাদি | 
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৬। বিদেশী জাতির নাম-__“আরব, আনমানী, ইহুদী, ইউনানী, কাফরাী, 
হাবশী, ফিরিঙ্গি, ইংরেজ”; ইত্যাদি । 

* | সাধারণ বস্ত- বা ভাব-বাচক শব্দ-অন্দর, আওয়াজ, আব-হাওয়া, 
আসল, কদম, কম, কোমর, খবর, খোরাক, গরজ, গরম, চাদা, চাকর, Sg, 
জানোয়ার, জাহাজ, তাজা, গথল, দরকার, দম, দাগ, দানা, দোকান, নগদ, 
নেশা, পছন্দ, পরী, বজ্জাত্, বৌচ্কা, মজবুত, মিয়1, মোরগ, মুলুক, রোশ্নাই, 
সাহেব, সোবে, হজম, হাওয়া, হাজার, হাল, হুজুগ’ ; ইত্যাদি 

ফারসী শব্দের পরে বাঙ্গালা ভাষায় “ফিরাঙ্গী” বা! পোর্তুগীস শব্দের প্রবেশ 
হয়, খ্ৰীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে । এ সময়ে পোত্তুগাস বণিকের! বাঙ্গালা- 
দেশে প্রথম আসে, এবং বাঙ্গালাদেশের কোনও কোনও অঞ্চলে পোতুগীসদের 
প্রভাব বিশেষ প্রবল থাকে । পোর্তুগীসেরা নানা নৃতন বস্তু বঙ্গদেশে আনয়ন 
করে, এই-সকলের নাম পোর্তুগীস হইতে বাঙ্গালা ভাষায় গৃহীত হয়। বাঙ্গালা 


এক শতের কিছু অধিক পোর্তুগীস শব্দ আছে। দৃষ্টান্ত-_-“আনারস, তামাক, 


গরাদিয়া, চাবি, তোয়ালিয়া, বাল্‌তি, ইন্ত্রি, কামরা, গুদাম, পাউ(-রুটা), নীলাম, 
গির্জাএক্রুশ, যীশু, পেয়ারা, পেপে, কপি, বোতল, বোতাম, স্থৃতি’; ইত্যাদি । 
বাঙ্গালাদেশে ফরাসী ও ওলন্দাজেরাও আসে, ইহাদের ভাষার ছুই-চারিটা 
শব্দ বাঙ্গালায় পাওয়া যায়। খেলার তাসের রঙ্গের নামের মধ্যে তিনটা 
নাম ওলন্দীজ ভাষার--'হরতন, রুইতন, ইক্কাবন” ( ‘চি ডিতন' বা “চি Tee 
ভারতীয় শব্দ )) pe বা ‘তুরুপ’, ‘বোম’ (ঘোড়ার গাড়ীর ) ও “পিস্পাস্‌, 


(ভাতে-মাংসে একত্র পাক-কর! খাদ্য ) ওলন্দাজ শব্দ । খ্ৰীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে 


ইংরেজেরা বাঙ্গালাদেশে বিশেষ প্রবল হয় এবং ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের 
পরে ইংরেজেরা বাঙ্গালাদেশের রাঙ্গা হইয়া বসিল। ইউরোপের সভ্যতা ও 
জ্ঞান ইংরেজীর মধ্য দিয়া বাঙ্গালীদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে-_- 
ফলে, জীবনের প্রায় সব দিকেই ইংরেজী ভাষার ছাপ বাঙ্গালা ভাষায় পড়িতে 
আরম্ভ করে। এখন যত দিন যাইতেছে, এই প্রভাব বাঙ্গালা ভাষার উপরে 


ততই বেশী শক্তিশালী হইয়া কাৰ্য্য করিতেছে। বাদ্দালা ভাষা শত শত 
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১১৪ বাঙ্গালা ভাষাতত্বের ভূমিকা 


ইংরেজী শব্দ গ্রহণ করিয়াছে এবং করিতেছে, ও ভবিষ্যতে আরও করিবে। 
বহু ইংরেজী শব্দ রূপ বদলাইয়া খাটী বাঙ্গাল! শব্দ হইয়া ঈাড়াইয়াছে__ যেমন, 
‘লাট, কার ( স্তা ), ইস্কুল, বেঞ্চি, ডাক্তার, হাসপাতাল, কৌশুলি, আপিস, 
বগ্লস, ডিপ্‌টি, আর্দালী, গারদ, জাদরেল, টুল, টালি, টুনী, পিজবোট, ang, 
সমন, হুন্দর, গেলাস” ইত্যা্দি। বহু ইংরেজী শব্দ এখন কেবল সাহিতে)ই 
ব্যবহৃত হয়--যেমন, ‘ট্রাজেডি, আর্ট, প্রোটোপ্লাজম্‌, পেনিসিলিন, রোমান্টিক 
প্রভৃতি । বিশেষ ব্যবসায়- বা শিল্প-সম্বন্ধীয় বহু শব্দ আবার মুখে মুখে চলে। 
মোটের উপর, বাঙ্গালীর জীবনে ইউরোপীয় ভাব ও ইউরোপীয় বস্তু যত 
আসিতেছে ততই তাহার ভাষায় ইংরেজী শব্দেরও প্রসার বাড়িছেছে। 

বাঙ্গালা ভাষা এক হাজার বৎসরের অধিক কাল হইল উদ্ভূত হইয়াছে, 
বাঙ্গালাদেশে প্রারকতের পরিবর্তনে; ইহাতে ইহার নিজস্ব প্রারুতজ শব্দ 
আছে ; বিশুদ্ধ ও বিরুত সংস্কৃত শব্দ আছে ; ইহাতে প্রাচীন যুগ হইতেই 
আগত দেশী বা অনার্য্য শব্দও ঠ্ছু-কিছু আছে; এবং ইহাতে আগত বিদেশী 
ভাষা ফারসী, পোতুগীল ও ই'রেজী হইতে গৃহীত শব্দও কম নহে। বাঙ্গালা! 
ভাষায় কতকগুলি শ্রেষ্ট কবি ও ag লেখক লিখিয়! গিয়াছেন, তাদের 
হাতে এই ভাষা অপূর্ব শক্তিযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে । 

বাঙ্গালা ভাষার আদি বা প্রাচীন যুগ, খ্রীষ্টাব্দ ১২** পর্য্যন্ত_মোটামুটী 
তুকাদের দ্বার! বঙ্গদেশ-বিজয় পধ্যন্ত ; এই সময়েই বাঙ্গালা সাহিত্যের আরম্ভ । 
ভাষা এই যুগে সম্পূর্ণাঙ্গ হয় নাই, ইহা! তখনও প্রাক্ৃতের ধরণ অনেকটা রক্ষা 
করিতেছে। 

বাঙ্গালায় মধা-যুগ ১২** হইতে ১৮০০ পধ্যন্ত। এই যুগকে তিন ভাগে 
বিভাগ করা যাইতে পারে: [ক] যুগান্তর কাল-_১২** হইতে ১৩** পর্য্যন্ত | 
বাঙ্গালা ভাষাকে আমর! যে সাধু-ভাষার রূপে এখন দেখিতে পাইতেছি, এই 
সময়ে ইহা! সেই রূপটী পাইতেছিল। এই সময়ে সাহিত্য ব! নিদর্শন বিশেষ 
কিছু পাওয়া যায় নাই। [খ] আদি মধা-যুগ, a fraa বা চৈতন্য পূর্ব 
যুগ--১৩** হইতে ১৫০১ পথ্যন্ত। এই সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাল 
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বাঙ্গাল! ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১১৫ 


করিয়া পত্তন হয়, নানা বিষয়ে সাহিতা-স্ষ্টি আরম্ভ হয়। [ গ ] অন্ত মধ্য- 
যুগ_-১৫০* হইতে ১৮০০ পর্য্যন্ত । এই সময়ের মধ্যে বাঙ্গালার বৈষ্ণব 
সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটে। বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষ উন্নতির 
যুগ ষোড়শ ও সঞ্চদশ শতক । এই মধ্য-যুগের মধো বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চারণ- 
ঘটিত কতকগুলি পরিবর্তন আসিয়া যায়, যাহার ফলে ভাষ! ক্রমে-ক্রমে প্রাচীন 
অবস্থা হইতে আধুনিক চলিত ভাষায় পরিবতিত হয়__যেখন, “রাখিয়া” এই 
প্রকার প্রাচীন বাঙ্গালার রূপ, পরে ‘রাইখিয়!”, “রাইখা”, ‘রেইখ্য!”, “রেখো? 
প্রভৃতির মধা দিয়া এই মধ্য-যুগের শেষে চলিত ভাষায় ‘রেখে’-তে রূপাস্তরিত 
হয়। সম্পূর্ণ শব্দ 'সাথুয়া” তদ্রপ “সেখো” রূপ গ্রহণ করিয়া বসে-_-সাথুয়া-_ 
সাউথুয়া__সাইথুয়া__সেথো”। মধ্য-যুগের অবসানকালে বাঙ্গালাদেশে ইংরেজদের 
অধিষ্ঠান হয়, এবং সঙ্গে-সঙ্গে ইংরেজদের যত্বে ও আগ্রহে বাঙ্গালা অক্ষরে 
ছাপার প্রচলন হয়, এবং গছ্া-সাহিতোর প্রতিষ্ঠা ঘটে | 

১৮০* সালের পরে বাঙ্গালার আধুনিক যুগের আরম্ভ বিগত এক শত 
বংসরের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষায় নানা পরিবর্তন ঘটিয়!ছে, বাঙ্গালা ভাষা ও 
সাহিত্য অতি গৌরবময় আসনে উন্নীত হইয়াছে । ইউরোপীয় বা আধুনিক 
চিন্তার ধারাকে বাঙ্গালা ভাষা আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছে । নানা লক্ষণীয় 
পরিবর্তনের মধ্যে, কলিকাতা অঞ্চলের মৌখিক ভাষাকে সাধু-ভাষার td 
সাহিত্যের আসনে উন্নীত করা এই যুগের মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ হইয়াছে । 

হাজ্ষালা র্পস্মীলাআজকাল সাধারণতঃ দেবনাগরী বর্ণমালায় 
সংস্কৃত বই ছাপানো হয় বলিয়া অনেকের ধারণা যে দেবনাগরী-ই ভারতের 
প্রাচীনতম বর্ণমালা, এবং এই দেবনাগরী হইতে বাঙ্গালা বর্ণমালা উৎপন্ন 
হইয়াছে । কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, বাঙ্গালা ও দেবনাগরী পরল্পর ভগিনী- 
সম্পর্কে সম্পকিত। দেবনাগরী হইতেছে গুজরাট ও রাজপুতানা এবং - 
সংযুক্ত-প্রদেশের পশ্চিম খণ্ডের মধ্যে উদ্ভূত বর্ণমালা, গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণ 
এবং রাজপুত রাজাদের প্রভাবের ফলে সমগ্র উত্তর-ভারতে ও অন্যত্র ইহার 
প্রসার ঘটিয়াছে। ভারতের আর্ধাভাষার প্রাচীনতম বর্ণমালা পাওয়া যায় 
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্রী্ট-পূর্ব তৃতীয় শতকের অশোক-অঙ্থশাসনে । এই বর্ণমালা বা লিপির নাম 
art লিপি। এই ব্ৰাহ্মী লিপির উৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটী মতবাদ প্রচলিত 
আছে-__[ ১] ফিনীশিয়া দেশের প্রাচীন বর্ণমালার আধারের উপরে ভারতের 
পণ্ডিতগণ কর্তৃক ব্ৰাহ্মী বর্ণমালা ep হয়; এবং [ ২] ব্রাহ্ধী বর্ণমাল! মূলে 
বিদেশীয় নহে, ইহা ভারতেই উদ্ভূত হয়-_মোহেন্-জো-দড়ো ও হড়পীয় 
আবিষ্কৃত মুদ্রা বা সীল-মোহরে যে লিপি বিদ্যমান, তাহা প্রায় চারি হাজার 
বৎসরের প্রাচীন, কিন্তু সে লিপি এখনও পড়া যায় নাই, এবং খুব সম্ভব তাহা 
কোনও অনার্ধ্য ভাষার লিপি-_আর্ধা ব্রাহ্মী লিপি তাহা হইতে উদ্ভূত হইয়া 
থাকিতে পারে। réi লিপির গঠনপ্রণালী সরল, বর্ণগুলি মাত্রা-রেখা-হীন । 
ব্ৰাহ্মী অক্ষর এই প্রকারের : ॥ অ, Leg, 15খ, A বা ৭=গ, 
db, € স্জ, Heng, base, (=ট, Dei, sf )-্ত, 
ত =থ, D বা 0=ধ, Leg, Deng, 0-(বগীয়) a, zeg, | ব| Les 9 
aen H ` ইত্যাদি। 

ব্ৰাহ্মী অক্ষরগুলি দক্ষিণ-ভারতে একটা বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে, তাহা হইতে 
দক্ষিণ-ভারতের গ্রন্থ, মালয়ালম্‌, তামিল, তেলুগু-কানাড়ী প্রভৃতি বর্ণমান্লার 
উদ্ভব হয় । 

ব্ৰাহ্মী লিপি হইতে উদ্ভূত কতকগুলি ভারতীয় লিপি খ্রীষ্ট-জন্মের কয়েক শত 
বৎসর পূর্বে ও পরে ভারতের বাহিরে die হয়, এবং সেগুলি হইতে বৃহত্তর 
ভারতের নান! বর্ণমালার উদ্ভব ঘটিয়াছে ; যথা--ত্রহ্মদেশের Zo বা মোন্‌ বা 
তালৈঙ্‌ লিপি, এবং তজ্জাত অ্রন্মা বা adi লিপি; কম্বোজের কম্বোজ লিপি, 
ও তাহা হইতে উদ্ভূত দৈ বা থাই অর্থাৎ শ্যামী লিপি; প্রাচীন চম্পার লিপি; 
যবদ্ধীপীয় লিপি, এবং দ্বীপময় ভারতের নানা লিপি; বোদ্‌ বা ভোট অর্থাৎ 
₹ তিব্বতী লিপি; চীন, কোরিয়া ও জাপানে ব্যবহৃত সংস্কৃত লিপি; gut. 
আপিয়ার খোতন-অঞ্চলের পৃবী-ইরানী লিপি; কুচা-নগরীর ‘তুষার’ লিপি ; 
প্রভৃতি । এগুলি সমস্তই বাঙ্গাল! লিপির জ্ঞাতি। 

উত্তর-ভারতে ত্রাঙ্মী লিপি, কুষাণ ও গুপ্ত রাজাদের আমলে পরিবতিত 











বাঙ্গাল। ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১১৭ 


হইয়া, কালক্রমে সম্রাট হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পরে, সপ্তম শতকে, তিনটা বিশিষ্ট রূপ 
ধারণ করে--এই তিনটী রূপের মধ্যে উত্তর-পশ্চিমে ( কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে ) 
প্রচলিত রূপের নাম “'শারদা”, দক্ষিণ-পশ্চিমে (রাজস্থান, মালব ও গুজরাটে ) 
এবং মধ্য-দেশে প্রচলিত রূপের নাম ‘নাগর’, এবং পূর্ব-ভারতের রূপের 
নাম “কুটিল” । মূল att লিপির এই “কুটিল” রূপ-ভেদ হইতে বাঙ্গাল! 
অক্ষরের উৎপত্তি, “নাগর” হইতে দেবনাগরীর, এবং “শারদ!” হইতে পাঞ্জাবের 
গুরুমুখীর উৎপত্তি। বাঙ্গালা ও দেবনাগরী লিপি পরম্পর হইতে স্বাধীন, 
এবং এই ছুই লিপি মাত্র গত হাজার বছর হইল বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে । 

বাঙ্গাল। ভাষা তাহার জন্মকাল হইতেই বঙ্গাক্ষরে লিখিত হইয়া 
আমিতেছে,_-অবশ্য এই বঙ্গাক্ষরের আদিম আকার আজকালকার ব্ঙ্গাক্ষর 
হইতে কতকটা পৃথক ছিল, এবং সেই প্রাচীন রূপের বিকারের ফল আধুনিক 
বঙ্গ'ক্ষর । 





dlgie মাহিত্যের মংক্ষি্ ইতিহাম 


বাঙ্গালা ভাষার সাহিত্য বাঙ্গালাদেশের তথা ভারতবর্ষের একটী ii 
"reg, এবং ইহা জগৎকে আধুনিক ভারতবর্ষের একটী লক্ষণীয় দান। 
বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগী এক ইংরেজ অধ্যাপক লিখিয়াছিলেন যে, 
সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যে দুইটা মাত্র ভাষায় প্রথম শ্রেণীর সাহিতা Tara দুইটা 
ভাষা হইতেছে ইংরেজী ও বাজালা। সংস্কৃত, পালি, তামিল, উত্তর-ভারতীয় 
ভাষাবলী ( “হিন্দী” ) ও বাঙ্গালা_এই কয়টাই ভারতের বিশিষ্ট সাহিতা-সম্পদ্‌ 
ধারণ করিয়া আছে। সংস্কৃত, গ্রীক, চীনা, আরবী, ফারসী, লাতীন, ফরাসী, 
ইংরেজী, জরমান প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর সাহিত্োোর তুলনায়, বাঙ্গালা সাহিত্যের 
স্থান প্রথম শ্রেণীতে না হইলেও, আধুনিক সাহিত্যা-জগতে ইহার আসন 
যথেষ্ট উচ্চে। 

বাঙ্গালা সাহিত্যের এই যে গৌরব, তাহা মুখাতঃ তাহার নবীন সাহিত্যকৈ 
লইয়া--বিগত এক শত বৎসরের মধ্যে ইউরোপের সঙ্গে সংস্পর্শ ও সঙ্ঘাতের 
ফলে যাহার স্বষ্টি হইয়াছে, তাহাকে লইয়া বাঙ্গালা ভাষায় বেশ বড় একটা 
পুরাতন সাহিত্য আছে, গত হাজার বছরের অধিক ধরিয়া প্রায় অবিচ্ছিন্ন 
ধারায় সেই সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে ; এবং তাহাতে কতকগুলি বড় বড় কবি 
উচ্চদরের সাহিত্য 28 করিয়া গিয়াছেন! কিন্তু বহ্বিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ, 
এবং তাঁহাদের সমসাময়িক ও অনুবর্তী লেখকগণ বাঙ্গালা ভাষাকে যে সম্মানের 
আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহ! বাস্তবিকই বিশেষভাবে লক্ষণীয় | 

বাঙ্গালা সাহিত্যের পূর্ব-কথা আলোচন! করিতে গেলে, দুইটা জিনিস 
আমাদের চোখে ঠেকে। প্রথম, লেখকদের সম্বন্ধে প্রায় কোনই খবর পাওয়া 
যায় না__বিশেষতঃ তাহাদের সময়ের সম্বন্ধে। চণ্তীদাস, রুত্তিবাস, কৰিকস্কণ 
প্রভৃতি পুরাতন বাঙ্গালার প্রায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ কবির সম্বন্ধে ছুই চারিটী কিংবদন্তী, 





বাঙ্গাল! হি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১১৯ 


“এবং ক্কচিৎ বা দুই একটা এঁতিহাসিক নামের সঙ্গে তাহাদের সংযোগ-_ইহা 
ভিন্ন আর বিশেষ কিছু মিলে না। তারপর, আধুনিক যুগ অর্থাৎ বুটিশ 
রাঙ্ছত্বের পূর্বে, তাহারা ঠিক কি লিখিয়া গিয়াছেন তাহা ও পাওয়া যায় না। 
তাহার! যাহা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের নিজেদের হাতে লেখা বা তাহাদের 
জীবৎকালে লিখিত পুঁথিতে তাহা যথাযথ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, ইহা ধরিয়া 
"eg যায়। কিন্তু কাগজ বা তালপাতার পুঁথি বেশী দিন টিকিত না. নৃতন 
করিয়া নকল করিতে হইত। এই নকলের সময়ে ভ্রম-প্রমাদ ঢুকিত, বাদ-সাদ 
পড়ত, অন্থলেখক বা নকল-কার পুরাতন লেখা ভাল করিয়া পড়িতে 
না পারায়, বা পড়িয়া বুঝিতে না পারায়, লেখার কালে তাহার হাতে ভাষা ও 
শব্দ ব্দলাইয়া যাইত, এবং নকল-কার নিজে কবি হইলে, ও নিজের রচনা 
নিজেরই ভাল লাগিলে, তাহা প্রতিষ্ঠাবান্‌ কবির লেখা বলিয়া চালাইয়া দিতে 
পারিলে খুশী হইত (তখনকার দিনে নিজের নামের চেয়ে নিজের লেখার 
প্রতি মমতা-বোধ বেশী করিয়া হইত বলিয়াই ইহা ঘটিত )। এখন নানা 
রকমে অনুসন্ধান করিয়া প্রাচীন কবিদের জন্ম-মৃত্যুর তারিখ ai জীবৎকাল 
oda করিবার চেষ্ট/ চলিতেছে ; তাহারা ঠিক কি লিখিয়া গিয়'ছেন, 
পাচখানা পুথি মিলাইছা তাহা স্থির করিবার প্রয়ান হইতেছে । প্রাচীন 
বাঙ্গালার কবিদের আলোচনায় কবিদের নাম ও খ্যাতি, এবং তাহাদের লেখ! 
বলিয়া প্রচলিত রচনার সমষ্টি-_ইহ] ছাড়া নিশ্চিত-তর কিছু সাধারণতঃ পাওয়া 
যায় না বলিয়া, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের সার্থক আলোচনা, সাহিতাক্ষেত্রে 
একটী কঠিন বস্ত হইয়া আছে। 

প্রাচীন বাঙ্গালা! সাহিত্যে আরও দুইটী বিষয় লক্ষ্য করিবার-- প্রথম, 
গছ্য-লাহিত্যের অভাব ; এবং দ্বিতীয়, সাহিত্যে অল্প কয়েকটী বিষম লইয়াই 
কারবার । চিঠি-পত্র, দলিল-দস্তাবেজ ভিন্ন অন্যত্র গদ্যের ব্যবহার নাই 
বলিলেই হয়। ছাপাখানার যুগের পূর্বে গপ্যে-লেখ! ছুই একখানি মাত্র পুথি 
পাওয়া গিয়াছে, তাহা! অতি নগণ্য; সমস্ত সাহিত্যটাই পদ্যে লেখ৷,-_পয়ার, 
ত্রিপদী প্রভৃতি মামুলী ছন্দে রচিত ; কাব্য ও গান ছাড়া, জীবন-চরিত, 





১২০ বাঙ্গাল ভাষাতত্বের ভূমিকা 


বংশাবলী, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, দর্শন, চিকিৎসা-_যাহা কিছু সম্বন্ধে বই লেখা হইয়াছে, 
সবই aa ( এই রীতি এখনও লুপ্ত হয় নাই-_পদ্যে 'হোমিওপ্যাথি-দর্পণ' ও 
‘মোক্তার-স্থহদ্‌’ পুস্তকও বাঙ্জালায় রচিত হইয়াছে!) সাহিত্যে আলোচ্য 
বিষয়ের বৈচিত্রোর অভাবটাও বড় চোখে লাগে । বেশীর ভাগ পাওয়া যায় 
গান ও কাব্য। গান--ধর্ম-বিষয়ক, এবং প্রেম-বিষয়ক ; কাব্া--প্রাচীন 
সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত আর পুরাণের কথা লইয়া, বাঙ্গালাদেশের 
পাত্র-পাত্রীদদের কথা লইয়া, দেব-দেবীর কাহিনী লইয়া । প্রাচীন ভারতের 
অর্থাৎ সংস্কৃতে রচিত ইতিহাস-পুরাণ-কথ!, ও মধ্া-বুগের গৌড়-বঙ্গীয় পুরাণ- 
কথা-_মুখ্যতঃ ইহাই পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যের উপজীব্য। খ্রীষ্টীয় যোড়শ 
শতকে বৈষ্ণব সাহিত্যে জীবন-চরিত ও দার্শনিক আলোচনা-মূলক সাহিত্য 
দেখ! দিল,_-এদিকে বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা মস্ত অভাবের পূরণ হইল। 
ব্রাহ্মণ-কায়স্থার্দি উচ্চ জাতির বংশ-পরিচয় লইয়া 'কুলশান্ত্র' বা “কুলজী" নামে 
অনেক বই লেখা হয়, কিন্তু সেগুলি সাহিত্য-পদ-বাচা নহে । এ্তিহাসিক 
কথ! এবং দেশ-বর্ণন অবলম্বন করিয়া দুই-চারিখানি বই অষ্টাদশ শতকে 
লেখা হয়। কিন্তু মোটের উপর, ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, প্র“চীন 
বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচ্য বিষয়বস্ত্ব ছিল অতি অল্প--তিনটী চারিটী বিষয় 
লইয়া এই সাহিত্যের পুঁজি-পা্টা। ইহার তুলনায়, প্রাচীন হিন্দী বা তামিল, 
সাহিত্যের প্রসার খুব বেশী; এবং সেই যুগের ফারসী, আরবী, ইতালীয়, 
ফরাসী, ইংরেজী প্রভৃতি পশ্চিমের ভাষাগুলির এবং চীনা ভাষার সাহিতোর 
প্রসার ও বিষয়-বৈচিত্রয আরও অনেক বেশী। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে 
একঘেয়ে” ভাবটা বড়ই প্রবল। সেই এক রামায়ণের সাত শত বিভিন্ন 
অনুবাদ, সেই এক লাউসেন-কাহিনী লইয়া পুরুষানুক্রমে কবিদের একঘেয়ে” 
- ধর্মমঙ্গল কাব্য-রচনা, সেই নানা কবির হাতে চৌতিশা-স্তোত্র বা বারমান্তার 
একই ভাবে বর্ণনা । এই একঘেয়ে ভাব, আর কবিদের গতানুগতিক তা-_ 
যেন বাঙ্গালাদেশের পাহাড়-পর্বতের অভাব-জনিত প্রারুতিক একঘেয়েত্বের-_ 
সেই মাঠের পর মাঠ, নদী, খাল, সমতল ক্ষেত্র, বাগান, গ্রাম, জঙ্গল লইয়া, 











বাঙ্গাল! সাহিতোর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১২১ 


বৈচিত্রাহীন প্রারুতিক সংস্থানেরই সাহিত্যিক প্রতিবিস্ব । বিষয় এক, এবং 
রচনাতেও নৃতনত্ব নাই_-শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছে। 
কিন্তু কোনও-কোনও কবির প্রতিভা, তাহার সহৃদয়তা ও ze দর্শনশক্তি, 
তাহার রসজ্ঞান ও কৌতুক- এবং হাস্ত-রস-বোধ, তাহার ভাষায় উপরে অধিকার 
ও ভাষা-প্রয়োগের শক্তি, এবং তাহার সতাকার সৌন্দর্ধবোধ-_এই সবে মিলিয়া 
সাহিত্যে এই গতান্গতিকতা-জনিত এবং নবীনতার অভাব-জনিত মরুভূমির: 
মধ্যেও উদ্যানের স্বষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। 

বাঙ্গালা সাহিতোর পত্তন হয়, মুসলমান-ধর্মাবলম্বী তৃকীদিগকপ্ভৃক বঙ্গ- 
বিজয়ের পূর্বেই--যে হিন্দু-যুগে বাঙ্গাল! ভাষার উদ্ভব হয়, সেই হিন্দু-যুগেই । 
উত্তর-ভারতের ও বিহার-প্রদেশের মৌধা রাজারা বাঙ্গালাদেশ বিঙ্গয় করিলেন, 
খ্ৰীষ্ট-পূর্ব চতুর্থ বা তৃতীয় শতকে । মৌধ্য রাজাদের অধীনে আসিবার পূর্বে 
বাঙ্গালাদেশে আর্াভাষার প্রলীর হয় নাই বলিয়া মনে হয়, দেশের লোকে 
কোল (অস্্রিক) দ্রাবিড় আর মোঙ্গোল শ্রেণীর অনার্ধাভাষা বলিত । মগধ 
বা বিহার-প্রদেশ হইতে মাগবী-প্রকুত বাঙ্গালাদেশে আসিল। এই প্রাকৃত 
এবং ইহার বিকারে জাত “মাগধী-অপতভ্রংশ” বাঙ্গালাদেশময় ছড়াইয়া পড়িল, 
দেশের অধিবাসীরা নিজেদের অনাধ্যভাষ! ত্যাগ করিয়া ধীরে-ধাঁরে এই আধ্য- 
ভাষা গ্রহণ করিল। চীনা পরিক্রাঙ্গক Hiuen-Theanz হিউএন্‌ থ সাড, 
OK সপ্তম শতকের প্রথম পাদে বঙ্গদেশে আসেন । তাহার বর্ণনা পড়িয়া' 
মনে হয় যে তখন সমগ্র বাঙ্গালাদেশ আর্াভাষা গ্রহণ করিয়াছিল । মাগধী- 
প্রাকৃত ভাষা বদলাইয়া-বদলাইয়া, মাগধী-অপভ্রংশের মধ্যে দিয়া, প্রাচীন 
গৌড়-বঙ্গ-ভাষার রূপ ধারণ করে। ঠিক কোন্‌ সময়ে প্রাকুতের বিশেযত্বের 
পরিবর্তে বাঙ্গালার বিশেষত্ব আসিয়া যায়, তাহা স্পষ্ট করিয়া জানা যায় না; 
তবে এখন হইতে এক হাজার বৎসর পূর্বে সে ব্যাপার ঘটিয়াছিল বলিয়া 
অনুমান হয়,তখন বাঙ্গালাদেশে পাল-বংশয় রাজার! রাজত্ব করিতেছিজ্ন। 
খ্ৰীষ্টীয় 1৪০-এর দিকে এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়, এবং সাড়ে তিন শত বৎসর 
ধরিয়। বঙ্গদেশ ও বিহার এই পাল-বংশীয় রাজাদের অধীনে ছিল। পরে খ্ৰীষ্টীয় 
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৯২৭ বাঙ্গাল! ভাষাতব্বের ভূমিকা! 


হাদশ শতকে বঙ্গদেশ সেন-বংশীয় রাজাদের অধিকারে আসে । সেন-বংশীয় 
রাজাদের সময়ে বঙ্গদেশ বিদেশী মুসলমান তুকিদের দ্বার! বিজিত eg 

পাল-বংশীয় রাজারা ধর্মে বৌদ্ধ ছিলেন, সেন-বংশীয়রা ছিলেন শৈব। 
তখনকার কালে ভারতে বৌদ্ধ- ও ব্রাহ্গণা-ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে পার্থক্য বড় 
বেশী ছিল না। পাল-রাজাদের আমলে বাঙ্গালাদেশ শান্তি এবং স্ুধ-সমুদ্ধিতে 
পূর্ণ হয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা দেশে বিস্তৃত হয়, বাঙ্গালাদেশের পণ্ডিতদের 
হাতে বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য দর্শন ও অনুষ্ঠান লইয়া সংস্কৃত ভাবায় একটা বড় 
সাঠিত্য গড়িয়া উঠে, বিহার ও বাঙ্গালাদেশে ভাস্কর্য ও শিল্পের একটী অভিনব 
ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়। deg বাঙ্গালার দিকে বৌদ্ধ ধর্মাচাধ/গণের দৃষ্টি 
আকধিত হয়,_ইহারা বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধমতের আধ্যাত্মিক পদ রচনা 
করেন! অন্রমান হয়, বৈষ্ণব ও শৈবেরাও এইরূপ পদ রচনা করিয়াছিলেন, 
কিন্ত সেইরূপ পদের অস্তিত্ব আর নাই । বৌদ্ধ ধর্মাচার্যাদের পদ বাঙ্গালাদেশে 
লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল ; কিন্তু নেপালে এইরূপ কতকগুলি পদ খুব অল্পসংখ্যক 
কতকগুলি প্রাচীন পুথিতে রক্ষিত হইয়াছিল--নেপালের বৌদ্ধ বিহারে 
স্থবিরদের মুখেও আরও এইক্লূপ পদ প্রচলিত আছে । স্বগীয় মহামহোপাধ্যায় 
হরপ্রপাদ শাস্ত্রী মহাশয় ১৩২৩ সালে এইরূপ একখানি পুথি ছাপাইয়া 
দিয়াছিলেন; ইহাতে ৪৭টী পদ বিরুত এবং খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে । 
পদগুলি হেয়ালীর ধরণে লেখ! ; বাহিরের অর্থ সরল, কিন্তু ভিতরের আধ্যাত্মিক 
অর্থ বোঝা কঠিন। একটা পদের নমুনা নিয়ে দেওয়া হইল-__ইহার ভাষার 
বানান একটু-আধটু বদলানো হইয়াছে £-- 


কাহে রে ঘেনি মেলি আছে! হেঁ কীস। 
বেঢ়িল হাক পড়ই চৌদীস ॥১॥ 

অপণ।৷ মাংসে হরিণা বৈরী। 

খণহি ন ছাড়ই sz অহেরী ॥২॥ 

তিণ ন চুৱ ই হরিণা-শিরই ন পাণী। 
হরিণা হারিণীর নিলয় ন জাণী ri 





বাঙ্গাল! সাহিতোর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১২৩ 


হরিণী বোলই--এ হরিণা, শুণ তে । 

এ বন ছাড়ি হো ভান্তে! 8৪8 

তূরংগন্তে হরিণার খুর ন দ্বীসই । 

Säz ভণই-_মুঢ়। হিঅহি ন পইনই ॥৫1 


sier, কাহাকে sën ( -ুনেনি ) ও কাহাকে ত্যাগ করিয়! ( মেলি ) আছি আমি 
Les GI কিসে? ভৌদিকে পরিবেষ্টত (=বেঢ়িল=বেড়!|) হাক (অর্থাৎ শিকারীদের gi 
পড়ে ( অর্থাৎ শোনা যায় )। [১] ॥ আপনার মাংসের জন্যই হরিণ [ জগতের ] বৈরী ঃ শিকারী 
(=অহেরী ) [বৌদ্ধগুরু | ভুস্থকু এক ক্ষণও ছাড়ে না। [২]॥ হিপ তৃণ ছোয় না, পানী 
পিয়ে না; হরিণের [এবং] হৱিণীর নিলয় ( সবাসভূমি ) জানি ail [৩] ॥ হরিণী বলে_ “এই 
ইরিণ, তুই শোন্‌ : এ বন great ভ্রান্ত (স্মপলারিত ) হও ৷’ [৪] ॥ শীঘ্র যাইতে-যাইতে (=তুরং 


dei হরিণের da দেখ! যায় না । ভুসহ্থকু [ বৌদ্ধগুরু ] ভণে-মূঢ়ের হিয়ার [ এই পদের zsm 
পশে না। [৫] ॥ 


এইরূপ কতকগুলি প্রহেলিকাময় কবিতা লইয়! প্রাচীনতম বঙ্গীয় সাহিতা । 
এতষ্টরন্ন প্রাচীন যুগে বাঙ্গাল! ভাষায় আর কি ছিল, তাহা লইয়া জল্পনা-কল্পনা 
চলিতে পারে মাত্র,যতক্ষণ ন! এই যুগের অন্য লেখা আবিদ্ধত হইতেছে 
ততক্ষণ স্পষ্ট কিছু বলা সম্ভবপর নহে | তবে খুব সম্ভবতঃ এ যুগেও বৈষ্ণব 
এবং অন্য গীতিকবিতা ছিল, এবং পরবর্তী কালের মঙ্গল-কাব্যের অন্ুরূপ 
শিব, দুর্গা, শ্রীকুষ্ণ, মনসা, ধর্মঠাকুর প্রভৃতি দেবতার মাহাত্ম্য-বিষয়ক কাব্যও 
হয়-তে! ছিল । 

বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি হইতে খ্রী্ীন্ন ১২০০ পর্য্যন্ত হইল বাঙ্গালা ভাষা 
ও সাহিত্যের প্রথম বা আনি যুগ । তুকীদের বাঙ্গালা বিজয়ের কালে দেশের 
উপর দিয়া ঝড় বহিয়া গিয়াছিল-_-১২০* হইতে প্রায় দেড়শত বৎসর 
ধরিয়া! বাঙ্গালাদেশে সাহিত্য- বা বিগ্যা-চর্চার বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায় ai 
এই দেড়শত বংসর ধরিয়া বিজিগীষু মুসলমান তুকীদের হাতে বাঙ্গালার হিন্দু 
ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি বিশেষ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল ; এটা একটা যুগান্তরের 





১২৪ বাঙ্গাল। ভাষাতত্বের ভূমিক! 


কাল__দেশময় মারামারী, কাঁটাকাটা, নগর- ও মন্দির-ধ্বংস, অভিজাত-বংশীয় 
ও পণ্ডিতদের উচ্ছেদ, প্রভৃতি অরাজকতা চলিয়াছিল ; এরূপ সময়ে বড় দরের 
সাহিত্য-সুষ্টি হওয়া অসম্ভব। ক্রমে দেশে মুসলমান-রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত 
হইল, শাস্তি ও স্বস্তি আবার ফিরিয়া আসিল । দেশের মধ্যে ধীরে-ধীরে 
যেমন মুসলমান ধর্মের প্রসার ঘটিতে লাগিল, তেমন হিন্দুদের মধ্যেও নিজেদের 
সংস্কৃতিকে দৃঢ় করিবার জন্য প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য, ইতিহান, পুরাণ, ধর্মশাস্ 
প্রভৃতির আলোচনা আরম্ভ হইল) এবং দেশে হিন্দু রাজা ও জমিদারদের 
পৃষ্ঠপোষকতায়, এবং মিথিলা, কাশী প্রভৃতি স্থান হইতে প্রত্যাগত পণ্ডিতগণের 
শিক্ষায় যেমন সংস্কতের চর্চার পুনরায় আরম্ভ হইল, তেমনি বাঙ্গালা ভাষার 
মধ্য দিয়া সাধারণ্যে এইগুলির পুনঃ-প্রচারের প্রয়াস দেখা দিল; দেশের কবিরা 
প্রাচীন সাহিত্য অবলম্বন করিয়া বড়-বড় কাব্য-গ্রন্থ এবং খণ্ড-কবিতা রচনা 
করিতে লাগিলেন। ইহাই হইতেছে মুসলমান যুগে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠার 
মূল প্রেরণা । শিক্ষিত হিন্দু অর্থাৎ উচ্চবর্ণের হিন্দু এই কাজে অগ্রণী 
হইলেন। বাঙ্গালা সাহিত্য এক নবীন যুগে প্রবেশ করিল। বাঙ্গালাদেশে 
যে সমস্ত তুকা ও অন্য বিদেশী মুসলমান বসবাস করিয়াছিল, তাহার! বাক্গালা- 
ভাষী হইয়া পড়িল__-তখনও পশ্চিমের Ep ভাষার উদ্ভব হয় নাই--রাজকাধ্যে 
ফারসী এবং ধর্মকাধ্যে আরবী বাবহার করিলেও ইহার! বাঙ্গালা বলিত ও 
বুঝিত, এবং সাধারণতঃ ইহাদের ঘরে কেবল বাঙ্গালাই ব্যবহৃত হইত zfea, 
উচ্চবংশীয় হিন্দু কোনও-কোনও ক্ষেত্রে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিল, মধ্য ও 
Tag শ্রেণীর লোকেও কিছু পরিমাণে রাজার জাতির ধর্ম স্বীকার করিয়া লইল; 
মুসলমান হওয়ার পরও মাতৃভাষা বাঙ্গালার প্রতি টান থাকা তাহাদের পক্ষে 
স্বাভাবিক-ই ছিল। এই-নব কারণে, বাঙ্গালার মুসলমান রাজাদের সভায় 
খ্ৰীষ্টীয় পঞ্চদশ শতক হইতেই যে দেশ-ভাষার প্রতি অনুরাগ এবং সহানুভূতি 
দেখা দিবে এবং দেশীয় সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা! থাকিবে, ইহাতে আশ্চধ্যান্বিত 
হইবার কিছু নাই । ৃ 

বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসে যে-রূপ যুগ-বিভাগ করিতে পারা যায় ( “বাঙ্গালা 





বাঙ্গাল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১২৫ 


ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ৷, বাঙ্গালা সাহিত্যের সন্বন্ধেও সেইরূপ 
যুগ-বিভাগ প্রশস্ত। বাঙ্গাল! সাহিত্যের যুগগুলি এই__ 
১। প্রাচীন বা মুসলমান-পূর্ব যুগ-_১২০০ খ্ৰীষ্টাব্দ পৰ্য্যন্ত । 
২। তুকী-বিজয়ের যুগ-_১২০০ হইতে ১৩০০ পর্য্যন্ত । 
৩। আদি মধ্য-যুগ বা প্ৰাকৃ-চৈতন্ত যুগ--১৩** হইতে ১৫০৯ পৰ্য্যন্ত । 
৪। অস্ত্য মধ্য-যুগ--১৫০০ হইতে ১৮০০ পৰ্যন্ত । 
[ ক] চেতন্ত-যুগ বা বৈষ্ণব-সাহিত্য-প্রধান যুগ--১৫০০-১৭০০ | 
(al অষ্টাদশ শতক ( নবাবী আমল )--১৭+০-১৮০* | 


৫। নবীন বা আধুনিক বা ইংরেজী যুগ--১৮*০ হইতে । 

প্রথম ছুই যুগের কথা অগ্রেই বলা হইয়াছে। আদি মধ্য-যুগ বা প্রাক্‌- 
চৈতন্ত যুগ-ইহার প্রথম এক শত বৎসরের খবর আমর! বিশেষ কিছু জানি 
না। খুব সম্ভব এই যুগে ( এবং আংশিক-ভাবে ইহার পূর্বের যুগে ) বাঙ্গাল! 
ভাষায় বেহুলা-লখিন্দর, লাউসেন, রাজা গোপীচাদ, এবং ফুল্পরা-কালকেতু, 
ও ধনপতি-শ্রীমন্ত সদাগরের কথা লইয়া প্রথম কাব্য রচনা করা হইয়াছিল। 
সে-সব কাব্য এখন আর নাই, তবে সেগুলির আশয় অবলম্বন করিয়া পরবর্তী 
কালে বহু কবি বড়-বড় "মঙ্গল-কাবা? রচিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্য ও 
প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার পুনরভ্যুদয়ের ফলে, এক দিকে রামায়ণ, মহাভারত ও 
পুরাণগুলির আখ্যায়িকা লইয়া বাঙ্গালায় কাব্য রচনা আরঙ্ভ হইল-_ প্রাচীন 
ভারতের গৌরবময় ও পুণ্যময় স্থিতি এইরূপে বাঙ্গালার জন-সাধারণের মানস- 
চক্ষের সমক্ষে ধরা হইল; অন্য দিকে দেশের প্রাচীন ধর্ম-বিগ্রহের এবং 
পারিবারিক আদর্শের কাহিনী লইয়া খাটী বাঙ্গালী পুরাণ-কথা-- বেহুলা, ফুল্লরা, 
খুল্পনার কথা, লাউসেনের কথা, রাজা গোপীচাদের কথা__এইগুলিকে লইয়া 
বড় দরের সাহিত্য-স্থ্টির চেষ্টা হইল। 

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে দুইটী প্রধান ধারা দেখা যায়-_[১] আখ্যায়িকাময় 
“মঙগল?-কাব্যের ধারা, ও [২] গীতিকবিতা a ‘পদ’ অথবা “পদাবলী+র ধারা । 
এই গীতিকবিতা দেবতাদের-_-পরবর্তী কালে বিশেষ করিয়া রাধাকৃষ্ণের_ 
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১২৩ বাঙ্গালা! ভাষাতত্বের ভূমিক! 


লীলা অবলম্বন করিয়া রচিত হইত। বাঙ্গালাদেশ তুকীদের দ্বারায় বিজিত 
হইবার পূর্বেই এই ছুই ধারা এদেশে একপ্রকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল। 
‘মঙ্গল’ এবং ‘পদ’ বা ‘পদাবলী’ এই দুইটী শব্দই কবি জয়দেবের সময়েই 
বাঙ্গালাদেশে রূটি হইয়া যায়। জয়দেব-কবি সংস্কতে শ্রারুষ্-বিষয়ক যে কাব্য 
রচনা করেন, তাহার প্রচলিত নাম 'গীতগোবিন্দ'__কিন্ত জয়দেব তাহার বর্ণনা 
দিয়াছেন “মঙ্গল” শব্দ দ্বারা ( শ্রজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদম্‌ মঙ্গলম্‌ 
উজ্জল-গীতি’ )। এই উজ্জল-গ৷তি অর্থাৎ প্রেমভক্তিময় সঙ্গীতযুক্ত মঙ্গলের মধ্যে 
কবি নিজের রচিত “মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলী" অথাৎ রাগ-তাল-সংবলিত 
চব্বিশটা শ্রুতি-মধুর পদ বা গানের সমষ্টিও সন্নিবেশিত করিয়াছেন। প্রাচীন 
বাঙ্গালা বৌদ্ধ গান--যাহা “চধ্যা-গান' বা "চর্ষ।-পদ” নামে অভিহিত--উক্ত 
গানগুলির সংস্কৃত টীকায় ‘পদ’ নামে উল্লিখিত হহয়াছে। 

জয়দেব কবির পদ-রচনার পার] বাঙ্গালা ভাষায় প্রবর্তন করিয়াছিলেন 
“বড়ু-চণ্ীদাস্--ধাহাকে বাঙ্গালার পুরাতন যুগের অন্ততম শ্রেষ্ঠ কবি বল! 
যাইতে পারে। বড়ু-চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে যথাযথ কোনও সংবাদ জানা যায় না। 
বাঙ্গালা ভাষার বৈষ্ব সাহিত্যে ‘চণ্ডীদাস’ নামক কবির সম্বন্ধে নান গল্প 
প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু সে-সব গল্পের এঁতিহাপিক মূল্য বড় বেশী নাই। 
এইটুকু অন্থমান হয় যে, বাঙ্গালাদেশে বিভিন্ন কালে একাধিক চণ্ডীদাস 
বিদ্যমান ছিলেন। ছুই জন (এবং খুব সম্ভব তিন জন) চণ্তীদাপ-নামা পদ- 
রচয়িতা ছিলেন। ইহাদের মধ্যে আদি বা প্রাচীনতম যিনি, তিনি rr এই 
উপনামে খ্যাত; ইনি বাসলী-দেবীর সেবক ছিলেন, এবং ইহার আর-একটা 
নাম ছিল “অনন্ত”, ও উপাধি ছিল ‘বড়ু’; এই প্রথম চণ্ডীদাসের বা ag, 
চণ্ডীদাসের-ই পদ ঠৈতন্যদেব শুনিতেন,_ইনি নিশ্চয়ই চৈতত্যদেবের পূর্বেকার 
ব্যক্তি; এবং ইহা অসম্ভব নহে যে খ্ৰীষ্টীয় ১৪** সালের পূর্বেও তিনি জীবিত 
ছিলেন। '‘বড়ু’-চণ্ডীদান পশ্চিমবপের অধিবাসী ছিলেন। বীরভূম জেলার 
অন্তর্গত নানুর ( নাদুড়, নাছুর, বা নানোর ) গ্রাম, এবং বাকুড়া জেলার অন্তর্গত 
ছাঁতনা গ্রাম, এই উভয় স্থলে “চশীদাস” কবির বাস হিল, এইরূপ জনশ্রুতি 





বাঙ্গালা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১২৭. 


বন্যমান ; উভয় গ্রামেই প্রবাদ প্রচলিত থে স্থানীয় গ্রাম-দেবী ( নান্ন,রের 
বিশালাক্ষী a বাশুলী, এবং ছাতনার বাশুলী ) চণ্ডীদাসের উপান্ত ছিলেন। 
আদি বা “বড়ু+-চণ্তীদাস নান্রবে অথবা ছাতনায় বাস করিতেন, তাহা নির্ণয় 
কর! অসাধ্য বা দুঃসাধ্য ; দুইটাই প্রাচীন স্থান। তবে অনুমান হয় যে পরবর্তী 
যুগে আদি বা ‘বড়ু’-চণ্ডীদাসের নাম-যশ ও লোক-প্রি়তা এত বিস্তৃত হয় যে, 
অন্ত লোকের লেখ! বিস্তর পদ তাহার নামে চলিতে থাকে । 'বডু”চণ্তীদাস 
ভিন্ন, “দ্বজ+-চগুদাস নামে সম্ভবতঃ আর-একজন পদ্কর্ত। ছিলেন, তবে ইহার 
পারচয় পাওয়া যাইতেছে না। এই '‘দ্বিক্গ'-চণ্ডাদাস সম্ভবতঃ চৈতন্যদেবের 
ঈষৎ পরে জীবিত ছিলেন__'বড়ু” ও “দীন” উভয়ের মাঝামাঝি কোনও সময়ে 
সম্ভবতঃ তিনি পদ রচনা করেন, এবং চৈতন্তদেবের চরিত্র দর্শন করিয়াই 
পদ-রচনায় ইনি অন্ুপ্রাণিত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হম--চণ্ীদাস-নামাক্ষিত 
বহু সুন্দর ও Cf পদ এই অজ্ঞাতপরিচয় “দ্বিজ+-চণ্ডীদাসের-ই কৃতি বলিয়া 
মনে হয়। এতভ্িন্। “দীন,-দণ্ডীদাস নামে পরবর্তী এক কবি বহুশত-পদময় 
শ্ীরষ্ণলীলা-বিষয়ক এক বিরাট কাব্য রচনা করেন। এই '“দীন*চণ্তীদাস- 
সক্ষন্ধে আমর! অপেক্ষাকৃত নিঃসংশয় ; ইনি চেতন্তাদেবের বহু পরের লোক । 
ইনি খুব উচু দরের কবি ছিলেন না, কিন্তু পদ লিখিয়া গিয়াছেন অনেক ; 
“চণ্রীদাস*ভণিতায় যত পদ প্রচলিত, সেগুলির বেশীর ভাগই এই 'দীন* 
চগ্ডীদাসের রচিত বলিয়া মনে হয়। “দ্বিজ"-চণ্তীদাস বলিয়া কোনও কবি 
থাকিলে, তিনি নিশ্চয়ই চৈতন্যদেবের পরবর্তী ; তবে Zeie সম্ভব যে, সাধারণ 
কীর্তনিয়া ও অজ্ঞাত কবির হাতে '‘বড়ু’-চণ্ডীদাসের পদের ভাবের সহিত 
চৈতন্যদেবের চরিত্রের আদর্শ মিলাইয়া যে কতকগুলি সুন্দর পদ স্থষ্ট হইয়াছিল, 
সেগুলি ন! ‘বডু’-চণ্ডীদাসের, না উপরে আলোচিত 'দীন”চণ্ডীদাসের-_সেগুলি 
‘চণ্ডীদাস”-নামে প্রচলিত হইয়া, “বড়ু”- ও ‘দীন’-চণ্ডীদাসের সম্মিলিত পদাবলীর 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে--‘চণ্ডীদাস” এই নামের সহিত অচ্ছেছ্ভাবে 
জড়িত হইয়া গিয়াছে। ১২০০-র অধিক পদ এখন 'চণ্ডীদাস*-এর নামে 
প্রচলিত। এগুলির মধ্যে কোন্গুলি কোন্‌ চণ্ডীদাসের রচনা, এবং যে আকারে 





১২৮ বাঙ্গালা ভাষাতত্বের ভূমিকা 


চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত এই পদগুলি পাইতেছি সেগুলির মধ্যে ‘বডু’-, ‘দ্বিজ’- বা 
‘দীন’- চণ্ডীদাসের মূল রচনা কতটুকুই বা রক্ষিত আছে, এ-সব কথার নির্ণয়ের 
চেষ্টা হইতেছে । অধিকাংশ পদ অনেক পরবর্তী পুথিতে পাওয়া গিয়াছে ; 
লেখক ও গায়কের মুখে মূল রচনার ভাষা বদলাইয়াছে। দুই বা তিন চণ্ডীদাস 
( ‘বড়ু’ ও “দীন”, এবং সম্ভবতঃ ‘দ্বিজ’ ) এবং অন্য অজ্ঞাত-নামা কবির লেখা 
একসঙ্গে মিলিয়া, এক ‘চণ্ডীদাস-পদাবলী’-রূপে এখন আমাদের সমক্ষে 
বিগ্কমান । ভাবে ও ভাষায় অনৈক্যাযুক্ত এই পদ-সমষ্টি বিশ্লেষ করিয়া সাজানো 
এক কঠিন ব্যাপার । সৌভাগ্য-ক্রমে 'বড়ু'-চণ্ডীদাসের লেখা '্রীরুষ্ণকীর্তন, 
নামে একখানি কাব্য পাওয়া গিয়াছে; ইহার পু'থিখানি খুবই প্রাচীন, 
বিশেষজ্ঞগণের মতে Af ১৪৫ হইতে ১৫২০-র মধ্যে পুথিখানি অন্থুলিখিত 
হইয়াছিল। এই পুথির ভাষার. প্রাচীনতা দেখিয়া মনে হয়, ইহাতে "ag. 
চণ্তীদাসের খাটী রচনা অনেকটা অবিরুত-বূপে পাওয়। যাইতেছে । প্রচলিত 
চণ্ডীদাস-পদাবলীতে যাহা মিলিতেছে, তাহার অধিকাংশই “বড়ু*-চণ্ীদাসের 
নহে ; শ্রীকুষ্ণকীর্তনের ভাষার ও ভাবের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিয়া বিচার 
করিলে মনে হয় যে, ‘চণ্ডীদাস’-এর নামে প্রচলিত ১২০০-র অধিক পছ্ধের 
মধ্যে ২০।২৫টীর বেশী “বড়ু”চণ্ডীদাসের নহে । প্রচলিত ‘চণ্ডীদাস’-নামাঙ্কিত 
পদগুলির "অধিকাংশই ‘দীন’-চণ্ডীদাসের রচিত পদময় কাব্য হইতে গৃহীত। 
আবার, সহজিয়া-সম্প্রদায়ের কবিদের রচিত সহজিয়া মতের বহু পদ 'চণ্তীদাস'- 
রচিত পদ-সংগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে । 
চ্ডীদাস’, এই নামের আড়ালে যে কয়জন শ্রেষ্ঠ এবং সাধারণ কবি বিদ্যমান, 
তাহাদের পদের পৃথকৃকরণ, বিচার-বিশ্লেষণ ও যথাযথ আলোচনা, বাঙ্গালা 
সাহিত্যের এক জটিলতম বিষয় । 

রাধাক্ষ্ণের প্রেম অবলম্বন করিয়া “বডু+-চণ্তীদাস-প্রমুখ বাঞ্গালার পদ- 
রচগ্চিতিগণ একাধারে গভীর ভগবদন্ুভূতি এবং প্রেমিক হৃদয়ের সঙ্গে পরিচয়, 
উভয়-ই সার্থক-ভাবে দর্শাইয়াছেন। বাঙ্গালার তথা ভারতের আধ্যাত্মিক এবং 
প্রেমের সাহিত্যে রাধারুষ্ণ-বিষয়ক বঙ্গীয় পদাবলী একটা অমূল্য ag) 








বাঙ্গাল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১২৯ 


বড়ু-চগ্ডীদাসের কিছু পরে রুত্তিবাদ ওঝার উদ্ভব । রামায়ণের কথা 
বাঙ্গালায় যাহারা লিখিয়া গিয়াছেন, 'ঠাহাদের মধো ইনি একজন প্রথম ও 
প্রধান কবি। কিন্তু ইহার জন্মের সন তারিখ লইয়া! নিশ্চয়তা নাই তবে 
ইহার জন্ম Af ১৩৯৯ সালে হইয়াছিল, এইরূপ অভিমত প্রকাশিত ও গৃহীত 
হইয়াছে । খুব সম্ভব, সমগ্র বঙ্গদেশের স্বাধীন হিন্দু রাজা বারেন্দ্র-ব্রাহ্গণ-বংশীয় 
কাশ’ অথাৎ কংশের সভায়, শ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রথম পাদে, ইনি বাঙ্গাল! 
রামায়ণ লিখিয়াছিলেন। (ফারসী ইতিহাসে এই স্বাধীন হিন্দু রাজার নাম 
৮৮১৬ 5০5 “কান্স্‌ অর্থাৎ ‘কাস’, ‘কাশ,’ বা ‘কংশ’ ; এ সময়ে ‘চণ্ডীচরণ- 
পরারণ' “দনুজমর্দনদেব” নামে এক স্বাধীন হিন্দু রাজার রোপ্য মুদ্রা, গৌড়বঙ্গের 
বিভিন্ন স্থানের টাকশালের উল্লেখ সমেত, পাওয়া গিয়াছে ; তাহাতে প্রমাণ 
॥ হয় যে, সমগ্র বঙ্গদেশ জুড়িয়া ইহার অধিকার ছিল। কেহ-কেহ ‘কাশ’ ও 
'দন্মজমদনদেব*কে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন, এবং সম্ভবত: এই মতই ঠিক ;__ 
স্বাধীন হিন্দু রাজার আমলে নুতন করিয় বাঙ্গালা-সাহিতোোর উন্নতি ও প্রসার 
হওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার |) রুত্তিবাসের সহিত রাজা কংশের মিলন 
খ্রীষ্টান পনেরোর শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষাশেষি ঘটিয়া থাকিলে, ইহার কিছু 
পরে অর্থাৎ ১৪২০ খগ্রীষ্টাব্দের দিকে ) তাহার “রামায়ণ রচিত হয়। কিন্তু 
এই রামায়ণের প্রাচীনতম পুঁথি ১৫৮০ ও ১৬২০ শ্রী্টাকের। কৃত্তিবাস-রচিত 
বাঙ্গাল! রামায়ণ জয়গোপাল তর্কালঙ্কার-প্রমুখ পণ্ডিতদের হাতে ‘সংশোধিত’ ও 
বিশেষ-ভাবে পরিবর্তিত আকারে শ্রীরামপুরের পাত্রিদের দ্বারায় ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ 
হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল ; এই মুদ্রণের ফলে কুত্তিবাসের 
প্রচার, সমগ্র বঙ্গদেশে অন্তান্ত রামায়ণের কবিদের অপেক্ষা যে অধিক করিয়া 
হইয়াছে, ইহ! স্বীকার করিতে হয়। 

চৈতন্যদেবের পূর্বে বা তাহার বাল্যকালে আর যে-সমস্ত কবি ছিলেন, 
তাহাদের মধ্যে বরিশাল-গৈলা-ফুলশ্রুগ্রাম-নিবাসী বিজয় গুপ্ত মনসাদেবীর 
মাহাত্মা-প্রচারার্৫থ বেহুল1-লখিন্দরের গল্প অবলম্বনে 'পদ্মা-পুরাণ* লেখেন ১ এবং 
এই কাহিনী লইয়া, বাছুড়িয়া-বটগ্রাম-নিবাসী বিপ্রদাস চক্রবতীও ১৪৯২ শ্রীষ্টাবে 
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১৩০ বাঙ্গাল! ভাষাতত্বের ভূমিক! 
একখানি 'মনসা-মঙ্গলগ কাবা রচনা করেন। ep শ্রীমন্তাগবতে বণিত 
শ্রীরুষ্জলীল! লইয়া, বর্ধমান-কুলীনগ্রাম-নিবাসী মালাধর বস্থ ( উপনাম “গুণরাজ্ঞ 
খা”) এ্রীরুষবিজয়” নামে স্থন্দর একখানি কাবা লেখেন ( ১৩৯৫-১৪০২ 
শকাব্দ = ১৪৭৩-১৪৮০ খ্ৰীষ্টাব্দ )। ইহারা সকলেই পঞ্চদশ শতকের শেষ পাদে 
জীবিত ছিলেন । নানা দিক্‌ দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে, বাঙ্গালা দেশের 
মানসিক সংস্কৃতির পক্ষে এই সময় একটা লক্ষণীয় যুণ। বড়-বড় সংস্কৃত 
পণ্ডিত এই সময়ে আবিভূত হন, যেমন ag রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ও নৈয়ায়িক 
রঘুনাথ শিরোমণি । নানা ভাবে হিন্দু বাঙ্গালীর সমাজকেও স্থদূঢ় করিবার 
প্রয়াস-ও এই সময়ে দেখা দেয়। চৈতন্যদেব এই সময়েই আবিভূ্ত হন। 
বাঙ্গালার স্বাধীন মুপলমান রাজা স্থল্তান হোসেন শাহ (ইহার রাজত্বকাল 
Ar ১৪৯৩-১৫১৯ ) বাঙ্গালা-সাহিত্যের একজন বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন । 
ইহার ও ইহার পুত্র রাজা নস্রত্‌ dia অধীনে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খা 
ও ছুটী খা বাঙ্গালায় মহাভারতের অনুবাদ করান । 

চৈতন্যাদেবের পূর্বের এই যুগের বাঙ্গালা সাহিতা, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 
প্রাচীন হিন্দু-যুগের ইতিহাস-পুরাণের প্রচার, প্রাচীন বাঙ্গালার ধর্ম ও বীন্বগাথা 
এবং দেবদেবীর মাহাত্মা-কীর্তন, এবং রাধারুষের প্রেমকে অবলম্বন করিয়া 
গভীর ভাবের আধ্যাত্মিক গীতিকবিতা,__-এইগুলি লইয়া! ব্যাপত ছিল। এই 
সময়ে পূর্ব-ভারতে মিথিলা-প্রদেশ ছিল সংস্কত-চর্চার প্রধান কেন্দ্র। কাশী, 
দক্ষিণ-বিহার ও বাঙ্গালাদেশ যখন তুক্কীদের অধীন, তখন মিথিলা! স্বাধীন ছিল, 
মিথিলায় হিন্দু রাজাদের আশ্রয়ে পণ্ডিতের নিরুদ্ধেগে সংস্কতের চর্চ। করিতেন । 
বাঙ্গালীর ছেলের] সংস্কৃতে উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার জন্য, বিশেষ করিয়া ম্যায় ও 
ais পড়িবার eg, মিথিলায় যাইত। মিথিলার দেশভাষার নাম “মৈথিলী” ১ 
Zei বাঙ্গালার মতই মাগদী-প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন, এবং অনেক বিষয়ে মৈথিলী 
বাঙ্গালার সহিত মিলে। মৈথিল পণ্ডিতের! মাতৃভাষার আদর করিতেন; 
জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর ( শ্রীঃ ১৩২৫) প্রমুখ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের! মৈথিলী ভাষায় 
পুস্তক রচনা করেন। মিথ্লার কবির! নান! বিষয়ে গান বাঁধিতেন। মিথিলার 
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এক শ্রেষ্ট পণ্ডিত ও কবি ছিলেন বিগ্যাপতি ঠাকুর ( আশ্কমানিক ১৩৫০ হইতে 
৯৪৫*-এর মধ্যে ইহার জীবৎকাল )। বিদ্যাপতি অতি উচ্চদরের কবি ছিলেন; 
তাহার ভাব যেমন মাজিত ও সুন্দর, ভাষাও ছিল তেমনি মধুর । বাঙ্গালীর 
ছেলেরা মিথিলায় গিয়া সংস্কৃত তো! পড়িত-ই, মৈথিলীতে রচিত গানও তাহার! 
শিখিত। এই-সব গান তাহাদের দ্বারা বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত হয়, বাঙ্গালীদের 
মধ্যে বিদ্যাপতির পদের খুব নাম ও আদর হয়। কিন্তু বাঙ্গালীর মুখে পদগুলির 
মৈথিলী ভাষা বিশুদ্ধ রহিল না, ভাষাটী ভাঙ্গিয়া কোথাও বাঙ্গালার মতন হইয়া 
গেল, কোথাও dea মূৰ্তি ধরিয়া বসিল ; আবার কোথাও বা পশ্চিমের 
L মথুরা-অঞ্চলের ) হিন্দীর ('ব্রজভাখা'-র ) রূপ-ও ইহাতে দুই-এক জায়গায় 
আসিয়া গেল। এইরূপে বিদ্যাপতির মূল মৈথিলী, বাঙ্গালাদেশে এক নৃতন 
মিশ্র রূপ ধরিয়া বসিল, তাহা না-মৈথিলী না-বাঙ্গালা, এবং তাহাতে পশ্চিম! 
হিন্দীর এবং পশ্চিমা অপভ্রংশেরও ছিটাফৌটা আছে; কিন্তু সকলেই তাহা 
বুঝিতে পারে, এবং লালিত্যে ও শ্রুতিমাধুর্ষেয এই মিশ্র ভাষা অনুপম হইয়া 
দাড়াইল। পরে এই ভাষার নামকরণ হইল 'ব্রজবুলী'__-অর্থাৎ যে বুলী বা 
ভাধীয় শ্রীরুষেের ব্রজলীল! গীত হয় । বিদ্যাপতির মুল মৈথিলী পদের ব্রজবুলী 
রূপের অন্করণ করিয়া পরে বাঙ্গালাদেশের অন্য অনেক কবি পঞ্চদশ ও 
যোড়শ শতক হইতে রাধারুষ্খ সম্বন্ধে গীত রচনা করিতে লাগিলেন; এইরূপে 
এই কৃত্রিম কবিতার ভাষা ব্রজবুলীতে বাঙ্গালা সাহিত্যের ছায়ায় নৃতন এবং 
মনোহর একটী ঝড় সাহিত্য দাড়াইয়া গেল। বাঙ্জালাদেশের বাঙ্গালী কবি 
কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি বা “ছোট বিদ্যাপতি’ ( ইহার অনেক পদ আদি বা মৈথিল 
বিগ্যাপতির নামেই বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত ) এবং গোবিন্দদাস ব্রজবুলীর শ্রেষ্ট 
কবি ছিলেন। এখনও অনেক বাঙ্গালী কবি এই ব্রঙ্জবুলীতে কবিতা লিখিয়া ` 
থাকেন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও কতকগুলি অতি স্থন্দর গীতিকবিতা ( ‘ভাঙ্গুসিংহ 

ঠাকুরের পদাবলী” ) ইহাতে লিখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালায় এই কৃত্রিম ব্রজবুলী 
ভাষার উদ্ভব চৈতন্যদেবের জন্মের পূর্বেই হইয়াছিল; আসামে আমরা পঞ্চদশ 
শতকের মধ্যেই ব্রজবুলী কবিতা পাই, উড়িষ্যায় চৈত্তন্থদেবের জীবনকালেই পাই । 








১৩২ বাঙ্গাল! ভাষাতত্বের ভূমিক! 


ব্রজবুলীতে বিকৃত বিদ্যাপতির পদগুলি বাঙ্গালায় এত লোকপ্রিয় হইয়াছিল 
যে, বিগ্ভাপতি যে আসলে বাঙ্গালার কবি নহেন, মিথিলার কবি, বাঙ্গালী 
ক্রমে তাহ! ভুলিয়া গিয়াছিল। চণ্ডীদাসের নামের সঙ্গে বিদ্যাপতির নাম, 
আদি-যুগের বৈষ্ণব কবি বোধে এমনি ভাবে সম্মিলিত, যে একের নাম করিতে 
অপর জনের নাম আপনিই আসিয়া যায়। 

মহাপ্রভু শ্রচৈতন্যদেব ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, ও ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে 
তাহার তিরোধান হয়। ইহার বাক্তিত্বে বাঙ্গালীর আধ্যাত্মিক ও মানসিক 
জগতে এক অপূর্ব প্রেরণা আসিয়াছিল-_বাঙ্গীলীর ইতিহাসে ইনি অন্যতম 
সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ । ইহার সম্বন্ধে কবি সতোন্দ্রনাথ দত্ত যে বলিয়াছেন__“বাঙ্গালীর 
হিয়া-অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া'--তাহ] সার্থক উক্তি। চৈতন্যদেব 
বঙ্গদেশে ভগবন্তক্তির te বহাইয়া দেন, বনু প্রাচীন কদাচার ও কুসংস্কার 
তাহারই প্রভাবে অন্তহিত হইয়া যায়। যে gea ভাবধারা তাহার জ্বীবন 
ও শিক্ষা হইতে বঙ্গদেশে ও উৎকলে আসে, তাহার ফলে বাঙ্গালা সাহিত্যে ও 
উড়িয়া সাহিত্যে এক যুগান্তর আসিয়া উপস্থিত হয়। চৈতন্যদেবের Tag ও 
ভক্কেরা তাহার ভাবে অম্মপ্রাণিত ët বঙ্গভাষায় নিজেদের প্রকাশ করিতে 
আরম্ভ করিলেন,__বাঙ্গালায় এক বিরাট বৈষ্ণব সাহিত্যের সৃষ্টি হইল। এই 
সাহিত্যের বিশেষ পরিচয় প্রদান করা এখানে সম্ভবপর হইবে না। বাঙ্গালী 
জাতিকে এই সাহিত্যের একটা প্রধান দান,__মহাপুরুষের চরিত্র । চৈতন্যদেবের 
ও তাহার পরিকরের কতকগুলি শ্রেষ্ট সাধকের পবিত্র জীবনচরিত লিখিত 
হইয়া বাঙ্গালা ভাষার উপযোগিতা এবং গৌরব বাড়াইয়া নিল। তন্মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য প্রধান প্রধান পুস্তক এইগুলি:-__[১] গোবিন্দদাস-কৃত ‘কড়চা’ 
গোবিন্দদাস কর্মকার চৈতন্তাদেবের ভূত্যরূপে তাহার সঙ্গে ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া 
আসেন, এই বইয়ে তাহার ভ্রমণকাহিনী ও ঠৈতন্যদেব সম্বন্ধে নানা কথা তিনি 
সুন্দর সরল ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন ( এইপুস্তকের প্রামীণিকতা! সম্বন্ধে 
কিন্তু বিশেষ মতভেদ আছে ); [২] বৃন্দাবনদাস-ক্লুত “চৈতন্ত-ভাগবত' (১৫৭৩ 
খ্রীষ্টাব্দ )--ইহাতে সহজ ভাষায় চৈতন্থদেবের জীবনের, ঘটনাবলীর বর্ণনা 
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আছে। এই গ্রন্থে সমগ্র চৈতন্য-জীবনী পাওয়া যায় না, এবং চৈতন্্যদেবের 
জীবনে নানা অলৌকিক ব্যাপারের কথা ইহাতে আছে ; [৩] লোচনদাস- 
(১৫২৩-১৫৮০) কৃত “চৈতন্য-মঙ্গল'--ইহাতে চৈতন্যাদেবকে দেবতাভাবে দেখা 
হইয়াছে, ভাষার মাধুর্য্যে এই জীবনচরিত অতি geg: [৪] কুষ্দদাস কবিরাজ- 
কৃত “চৈতন্য-্চরিতাম্বৃত* (? ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দ )_-এই বই বঙ্গভাষার এক অপুব 
বস্ত--একাধারে জীবনচরিত এবং চরিত্রচিত্রণ, অপাখিব ভক্তি এবং দার্শনিক 
তত্ত্বের বিচারের সমাবেশ ইহাতে বিদ্যমান ; [৫] জয়ানন্দ-কুত “চৈতন্যা-ম্জল/ 
( যোড়শ শতকের মধ্যভাগে ?)--অতি সরল ও মনোরম ভাবে লেখা এই 
জীবনচরিতখানি হইতে কতকগুলি এতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়; [৬] 
নিত্যানন্দ-কৃত “প্রেমবিলাস' (১৬০০ খ্ৰীষ্টাব্দ )$ [4] যদুনন্দনদাস-রুত ‘কৰ্ণানন্দ’ 
(১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দ); [৮] ঈশান নাগর-কুত ‘অদ্বৈত-প্ৰকাশ’ ( ১৫৬৪ খ্ৰীষ্টাব্দ ); 
[৯] নরহরি চক্রবর্তীর কৃত 'ভক্তিরত্বাকর*--ইহাতে চৈতন্তদেবের সমসাময়িক 
বৈষ্ণব ভক্তগণের জীবনের নানা ঘটনা, এবং নানা বৈষ্ণব মতবাদ বিরত 
হইয়াছে। অলৌকিক ব্যাপারে পূর্ণ হইলেও, এই জীবনচরিতগুলি-দ্বারা 
মহাশ্ুরুষদিগের sei দেখাবার একটী উপযোগী উপায় বাঙ্গালী জাতির মধ্যে 
প্রতিষ্ঠিত হয়; কিন্তু দুঃখের বিষয়, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বাহিরে বাঙ্গালী এভাবে 
দেশের মহাপুরুষদের সমাদর করিতে শিখিল না। প্রায় শত বর্ষ পুর্বে দেওয়ান 
মানুল্লা মণ্ডল নামে একজন মুসলমান কবি, হেষ্টিংসের দেওয়ান কান্তবাবুর নামে 
‘কাস্ত-নামা’ বলিয়া একখানি চরিত্রমূলক কাব্য লেখেন (বাঙ্গালা ১২৫* সাল); 
তদ্ৰূপ পুস্তক বাঙ্গালীয় আর বিশেষ মিলে ai 

বিদ্যাপতি ও চণ্তীদাসের অনুকরণে বহু কবি বাঙ্গালা ভাষায় ও ব্রজবুলীতে 
রাধারুষ্ণ-বিষয়ক ও চৈতন্যদেব-বিষয়ক পদ রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন । 
শ্রীকৃষ্ণের বুন্দাবনলীলা তখন নবীন বৈষ্ণব দর্শন ও মতবাদের প্রভাবে পড়িয়া ` 
একটা বিশেষ সামঞ্রস্তময় ব্যাপার-রূপে কল্পিত হইতেছে, এবং চৈতন্যদেবের 
জীবনী ও শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার, মধ্যে ভক্তগণ একটা og আধ্যাত্মিক মিল 
দেখিতে পাইতেছেন। দুই শতের অধিক কবি পদ রচনা করিয়া বাঙ্গাল! 








১৩৪ বাঙ্গাল! ভাষাতত্বের ভূমিক! 


ভাষার গীতি-সাহিত্যকে মহার্হ রত্বের দ্বারা মণ্ডিত করিয়া দেন। ইহাদের 
মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কবি অনেক ছিলেন, তবে সর্বশ্রেষ্ঠ হইতেছেন [১] 
গোবিন্দদাল কবিরাজ (? ১৫৩৬-১৬১২ )_ ইনি ব্রজবুলীতে অতুলনীয় OM 
ভাষার প্রয়োগ করিয়। গিয়াছেন-_ইনি বিছ্যাপতির ভাষা ও ভাবের অনুসরণ 
করিয়াছেন; [২] জ্ঞানদাস (জন্ম আনুমানিক ১৫৩* খ্রীষ্টাব্দ )-ইনি ap 
চণ্তীদাসের ভাবশিষ্া ছিলেন ; [৩] কবিরঞ্জন বিগ্ভাপতি, বা “ছোট বিগ্ভাপতি? ; 
[৪] রায়শেখর ; [৫] বলরাম দাস; [৬] নরোভ্তম দাস-__ইহার রচিত ভগবদ্‌- 
বিষয়ক কতকগুলি প্রার্থনা-গীতি বাঙ্গালা ভাষায় অতি সুন্দর বস্ত। এই 
পদকতৃগণ যোডশ ও সপ্রদশ শতকের বেষ্চব কবি ও ভক্তগণের মধ্যে 
প্রধান । - 

প্রথম যুগে রচনা, পরবর্তী যুগে আলোচনা ১- সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে, 
আদি (অর্থাৎ প্রাক-চৈতন্ ) যুগের ও পরবর্তী যুগের ( অর্থাৎ ষোড়শ ও 
সপ্তদশ শতকের ) পদকপ্তগণের পদ একত্র করিয়া কতকগুলি সংগ্রহ-পুস্তক 
গঠিত হয়। এইরূপ সংগ্রহ-গ্রস্থের মধ্যে বর্ধমান-ভ্ীখগুনিবাসী রামগোপাল 
দাস-কৃত এশ্রীশ্ীরাধাকুষ্ণ-রসকল্পবল্লী” ও রামগোপাল দাসের পুত্র পীতান্বরণ্দাস- 
ee ‘রসমঞ্ররী’ ( সপ্রদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ), বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর কৃত “ক্ষণদা- 
গীতচিন্তামণি ( অষ্টাদশ শতকের প্রান্ত ), দীনবন্ধু দাসের ‘সঙ্কীর্তনামৃত’ ও 
গৌরস্ুন্দর দাসের 'কীর্তনানন্দ' ( অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদ), রাধামোহন 
ঠাকুর-কুত 'পদামুত-সমুদ্র ( সংস্কৃত টীকাসহ বাঙ্গালা ও ব্রজবুলী পদ, আন্কুমানিক 
১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দ ), এবং বৈষ্ণবদাস (অথবা গোকুল ক্রষ্ণানন্দ সেন )-সঙ্কলিত 
“পদকল্পতরু' ( অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্থ, আনুমানিক ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ )--এগুলি 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এগুলি অপেক্ষ। প্রাচীনতর ও আধুনিকতর আরও 
কতকগুলি প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সংগ্রহ-পুস্তক আছে। “পদকল্পতর” 
গ্রস্থখানি এই-সমস্ত প্রাচীন পদ-সংগ্রহ-গ্রন্থমধো সর্বাপেক্ষা বিরাটু, ইহাতে 
বৈষ্ণব রসশাস্ত্ের বিচার- ও নির্দেশ-অন্থসারে সজ্জিত ৩১*১টী পদ আছে; 
এক হিসাবে এই বইকে “গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদস্থক্তের dg বল! যাইতে পারে । 





সির 2৬) 
CENMTAAL LIBRAR 


বাঙ্গাল। সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১৩৫ 


এই-সব সংগ্রহ-পুস্তকের সাহাযো, বাঙ্গাল, ব্রজবুলী ও সংস্কতে রচিত বৈষ্ণব 
'মহাজন-পদাবলী” রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে । 

‘সাহিত্যের অন্ঠান্য ধার। অব্যাহতভাবে চলিয়াছিল। বেষ্ণব যুগে সংস্কৃতের 
প্রভাব বিশেষ করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় আসিতে থাকে । বুন্দাবনের 
গোস্বামিগণের হাতে একটী বিরাট গৌড়ীয় বৈষ্ণব সংস্কৃত সাহিত্য গড়িয়া 
উঠে_-এই গোশ্বামিগণের মধ্যে সনাতন গোস্বামী, তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
রূপ গোস্বামী, এবং রূপ ও সনাতনের ভ্রাত। অন্ুপমের de জীব গোস্বামী, 
তথা গোপাল ভট্ট ( ইহারা ষোড়শ শতকের ব্যক্তি), এবং বলদেব বিছ্যাভূষণ 
ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ( অষ্টাদশ শতক )-__ইহারা বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য । 
প্রকুত-পক্ষে ইহারাই গোড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদ গড়িয়া তুলেন। বাঙ্গালী 
বৈষ্ণবদের একটা প্রধান কেন্দ্র ছিল বৃন্দাবন, সেই oa হিন্দীর প্রভাবও 
বাঙ্গালা বৈষ্ণব সাহিতো কিছু-কিছু আসে ৷ সপ্তদশ শতকে দুইখানি প্রসিদ্ধ 
হিন্দী বইয়ের বাঙ্গাল অনুবাদ হয়-_-কুষ্ণদাল বাবাজী-রুত নাভাজীদাসের 
'ভক্তমাল+-গ্রস্থের অনুবাদ, এবং পুরাতন বাঙ্গালার শ্রেষ্ট মুসলমান কবি, চট্টগ্রাম- 
অঞ্চক্লোর আলাওল-কৃত মালিক মোহম্মদ জয়সীর কোসলী বা পৃর্বা-হিন্দীতে 
রচিত ‘পদুমাৱং’ বা পদ্মাবতী-কাব্যের অন্গবাদ । “পছুমারৎ একখানি অতি 
কঠিন কাবা; আলাওল-কুত ইহার বাঙ্গালা again অতি og 
কতকগুলি মুসলমান উপাখ্যানও বাঙ্গালা ভাষায় তাহার দ্বারা অনুদিত হয় 
( সপ্তদশ শতক 11 বাঙ্গাল! ভাষার উপর আলাওলের অনন্যসাধারণ অধিকার 
ছিল। 

বাঙ্গাল। ভাষায় মুসলমান কবি কর্তৃক কাব্য রচনা, সপ্তদশ শতকে প্রথম 
আরন্ধ হয়। কবি আলাওলের সমসাময়িক কতকগুলি মুসলমান কবি চট্টল- 
অঞ্চলে উদ্ভূত হন । ইহাদের অনেকে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ও বমী-ভাষী আবাকান- 
রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন । আরাকান-বাসীরা বর্মী-ভাষারই এক 
প্রাদেশিক রূপ ব্যবহার করে। কিন্ত ইহাদের রাজাদের সভায় বাঙ্গালী 
মুসলমান কবিদের রচিত বাঙ্গালা কাব্যের প্রচার বিশেষ লক্ষণীয় ব্যাপার । 











১৩৬ বাজাল! ভাষাতত্বের ভূমিকা 


এই বাঙ্গালী কবিরা চট্টগ্রাম হইতে গিয়া আরাকানে উপনিবিষ্ট হন। এই 
কাবদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য--[১] কবি দৌলত কাঙ্জী (সপ্তদশ শতকের 
প্রথমাধ )--‘সতী ময়না” নামক কাব্যের রচয়িতা; [২] কোরেশী মাগন 
ঠাকুর ( সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ )__-*চন্দ্রাবতী+ নামক বিরাট কথাকাব্য ইহার 
রচিত; [৩] মোহম্মদ äi ( ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত )--ইহার রচিত সর্বাপেক্ষ। 
লোকপ্রিয় কাব্য ‘মকতুল হোসেন (কারবালার যুদ্ধের কাহিনী অবলম্বনে 
রচিত) এবং “কেয়ামৎ-নামা' ( পৃথিবীর শেষ দিনের কথা); [৪] আবদুল 
নবী (সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগ )-_ইহার রচনা বিরাট কাব্যগ্রন্থ “আমীর 
হামজা” ( ১৬৮৪ খ্ৰীষ্টাব্দ )--ইহা নবী-মোহম্মদের খুল্লতাত আমীর হাম্জার 
বীরত্বময় চরিতকথ। অবলম্বনে রচিত ; এই বই বাঙ্গালী মুসলমানগণের মধ্যে 
হিন্দুদের মহাভারতের মত সমাদৃত ; পুস্তকের ভাব ও ভাষ! দুই-ই সুন্দর 
ভাষ! ও রচনাভঙ্গী সমসাময়িক হিন্দু কবির ভাষা ও রচনাভঙ্গী হইতে বিশেষ 
ভিন্ন নহে । এই-সকল কবি অনেক সময়ে আরবীভাষার বিখ্যাত কথাসংগ্রহ 
“আল্ফ লয় লা ওআ লয়লা"র (অর্থাৎ "ae রজনী ও এক রজনী’, অথব! 
“আরবা-রজনী”-র ) উপাখ্যানাবলীর অনুকরণে নানা কথা রচনা করিয়া, 
বাঙ্গালা কাব্যাকারে সেই নবস্থষ্ট কথাগুলি গ্রথিত করিতেন; এই-ভাবে 
বাঙ্গালা সাহিত্যে নৃতন কথা-বস্তর আমদানী হয়, সাহিত্য পুষ্টিলাভ করে। 
মহাকবি আলাওল আরাকান রাজ্যে কবি মাগন ঠাকুরের নিকট 
পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। ইহার রচিত কাব্য--(১) ‘পদ্মাবতী’ ( উত্তর- 
ভারতের কবি মালিক মুহম্মদ জায়সী-কৃত, কোসলী বা পূর্বা-হিন্দীতে রচিত 
‘পদুমাৱৎ’-এর অনুবাদ )--১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দ; (২) “সয়.ফুল্মূলুক-বদিউজ্জমান, 
(১৬৫৯-১৬৬৯)__“আরব্য-রজনী/-ন্থলভ প্রেমকাহিনীর অনুকরণে রচিত একটা 
প্রেমাত্মক কাব্য; (৩) “হপু-পয়.কার” (১৬৬*) ও (৪) “সেকন্দর-নামাঃ 
(১৬৭৩)--পার্স্তের মহাকবি নিজামী কতক রচিত দুইখানি বিখ্যাত ফারসী 
কাব্যের বাঙ্গালা agang: এবং (৫) “তোহুফা' বা তত্বোপদেশ ( ১৬৬২ 
খ্রীষ্টাব্দ )__মুসলমান ধর্মাহুষ্ঠান সম্বন্ধে একখানি স্থপরিচিত ফারসী গ্রন্থের 








বাঙ্গাল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১৩৭ 


অন্বাদ। আলাওলের জীবনকাল খ্রীষ্টাব্দ ১৬০৭-১৬৮* বলিয়া! অনুমিত 
হইয়াছে। (এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য-_-“আরকাঁন-রাজসভায় বাঙ্গাল! সাহিত্য, ডক্টর 
মুহম্মদ এনামূল হকৃ ও সাহিত্য-সাগর আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ প্রণীত, 
কলিকাতা, ১৯৩৫ | ) 

ধর্ম ঠাকুরের সেবক লাউসেন প্রাচীন বাঙ্গালার একজন লোক-প্রিয় বীর 
ছিলেন । ধধর্ম-মঙ্গল” কাব্যে তাহার উপাখ্যান ও কীতিকলাপ বণিত আছে। 
অধুনাতন বর্ধমান জেলার অন্তঃপাতী ঢেকুরগড়ের ইছাই ঘোষ গড়ের রাজা 
ধর্মপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে। ধর্মপালের সেনাপতি কর্ণসেনের ছয় da 
ইছাই ঘোষের সহিত যুদ্ধে প্রাণ দেয়। পরে গোঁড়ের রাজার শ্যালিকা 
রঞ্জাবতীর সহিত কণসেনের বিবাহ হয়,--লাউসেন তাহাদের সন্তান । বহু 
রুচ্ছসাধন করিয়া ধর্ম-ঠাকুরের বরে রঞ্জাবতী লাউসেনকে পুভ্ররূপে প্রাপ্ত হন । 
লাউসেনের বাল্য ও যৌবন, তাহার মাতুল ধর্মপাল-রাজার পাত্র vie বা 
মহামদ কর্তৃক তাহার বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র, শেষে ইছাই ঘোষের সহিত যুদ্ধ 
ও ইছাই ঘোষের মৃত্যু ; এবং নানা সংগ্রামে লাউসেনের জয় ও তাহার অন্ত 
ament অলৌকিক কীতি--এই-সব কাহিনী অবলম্বন করিয়া রচিত কাবাগ্রস্থ, 
প্রাচীন বাঙ্গালার (বিশেষতঃ রাঢ়ের অর্থাৎ পশ্চিম-বঙ্গের ) লোকে অত্যন্ত 
আগ্রহের সঙ্গে শুনিত ৷ বৌদ্ধ ধর্ম-ঠাকুরের মাহাত্সোর সহিত এই-সব কাহিনী 
জড়িত । এই উপাখ্যান-মগ্লী লইয়া অনেক কবি বাঙ্গালার 'ধর্ম-মঙ্গল' 
কাব্য লিখিয়া যান। তন্মধ্যে মাণিক গাঙ্গুলীর ধধর্ম-মঞ্জল” একখানি লক্ষণীয় 
পুস্তক, সম্পূর্ণ-রূপে এইটী পাওয়া গিয়াছে, ইহার রচনা-কাল খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ 
শতকের প্রথমেই । অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে রচিত ঘনরামের 'ধর্ম-মঙ্গল”ও 
এই উপাখ্যান-বিষয়ক একখানি সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক ।--চণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্য-বর্ণনা- 


প্রসঙ্গে কালকেতু ব্যাধ এবং ধনপতি সদাগর ও sais শ্রীমস্ত সদাগরের' 


উপাখ্যান লইয়া, ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় ভাগে মাধবাচাধ্া এবং কবিকন্কণ 
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী একখানি করিয়! ‘চণ্ডী-মঙ্গল’ কাব্য লেখেন। কবিকন্ধণের 
কাব্যথানি বাঙ্গালা সাহিত্যের একটী অতি উজ্জল ag) প্রাচীন বাঙ্গালার 





১৩৮ বাঙ্গাল! ভাষাতত্বের ভূমিকা 


সমাজ ও রীতি-নীতির অমূল্য চিত্র এই পুস্তকে আছে। চরিত্র-চিত্রণেও 
কবিকক্কণ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাহার চণ্ডী-কাব্যের কালকেতু ও ফুল্পরা, ধনপতি 
লহনা ও খুল্পনা, Siet দাসী ও geg প্রভৃতি অতি সজীব চরিত্র । সত্য 
সুক্ষ দৃষ্টির সহিত জনসাধারণের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না এই বইয়ে বণিত আছে। 
কবিকস্কণ আমাদের যুগের মানুষ হইলে, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রভীতচন্দ্র ও 
শরৎচন্দ্রের মতন উপন্যাসিক হইতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই । 
ës হইতে অনুবাদের ধার! বৈষ্ণব লেখকদের হাতে অক্ষুন্ন ছিল। 

পুরাণ-কথা ভাষায় নৃতন করিয়। শুনাইবার রীতি কখনও লুপ্ত হয় নাই। 
ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভাগবতাচাধা রঘুনাথ “রুষ্ণপ্রেম-তরঙ্জিণী” নাম 
দিয়া ভাগবত-পুরাণের এক উৎকুষ্ট অনুবাদ রচন! করেন । সপ্তদশ শতকের 
প্রথমেই কাশীরাম দাস বাঙ্গীলায় মহাঁভারত-কাহিনী লেখেন। এই 
মহাভারত-ই এখন বাঙ্গালাদেশে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত! বর্ধমান সিঙ্গি- 
গ্রামবাসী কবি কাশীরাম দেব একটী বিশিষ্ট কবিবংশে জন্মগ্রহণ করেন । ইহার 
জ্োষ্ঠভ্রাতা কৃষ্ণকিন্র “শ্রীরুঞ্চবিলাস+ নামে কাব্য রচনা করেন, এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
গদাধর “জগন্নাথ-মঙ্গল” নামে জগন্নাথ-মাহাত্ম্য-বিষয়ক কাব্য প্রণয়ন করেন। 
কাশীরাষের বহু-পূর্বে, ষোড়শ শতকের প্রারস্তে, বাঙ্জালার সুলতান হোসেন 
শাহের সেনাপতি পরাগল খায়ের আদেশে চট্টল প্রান্তের অধিবাসী কবীন্দ্ 
ও San নন্দী কতৃক “বিজয়-পাগুব-কথ।” নামে মহাভারতের একটা উৎকৃষ্ট 
বাঙ্গালা অনুবাদ রচিত হইয়াছিল ; এক সময়ে এই বই চট্টল- ও কুমিল্লা-অর্চলে 
বিশেষ আদৃত ছিল। 

ঠাদ-সদাগর ও বেভ্লা-লখিন্দরের উপাখ্যান এবং মনসাদেবীর মাহাত্ম্য 
অবলম্বন করিয়। যোড়শ শতকে ময়মনসিংহের কবি নারায়ণদেব এবং দ্বিজ 
' বংশীদ।স একখানি করিয়। 'পদ্মাপুরাণ' লেখেন, এবং সপ্তদশ শতকে কেতকাদাস- 
ক্ষেমানন্দ “মন্সার stad কাব্য রচন। করেন। 

যোড়শ ও সপ্চদশ শতকে বাঙ্গালার বৌদ্ধ আচাধ্যদের কথা লইয়া, এবং 
রাজ! গোবিন্দচ্দ্র বা গোপীটাদের উপাখ্যান লইয়া, ভবানীদাসের £ময়নামতীর 

e 





বাঙাল সাহিতোর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১৩৯, 


গান’, দুর্লভ মল্লিক-কুত 'গোবিন্দচন্দ্র-গীত” প্রমুখ কতকগুলি কাবা রচিত 
হয়। রাজা মাণিকচাদের পুত্র গোপীর্টাদ অষ্টাদশ বৎসর বয়সে সম্মানী Së 
রাজপাট ত্যাগ করিয়া! না গেলে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন, ইহ! 
গোপীচাদের মাতা ময়নামতী যোগবলে জানিতে পারিয়া, অনিচ্ছুক পুত্রকে 
তৎপত্নীদ্বয় অদুনা ও পছুনার প্রবল আপত্তি সত্বেও সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে বাধা 
করেন । mam অবস্থায় গুরুর সহিত গোপীচাদের ভ্রমণ ও পরে সঙ্কটকাল 
উত্তীণ হইলে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়া মাতা ও পত্বীপ্ধয়ের সহিত মিলন-__ 
ইহাই হইল এই আথ্যানের মূল বিষয়বস্ত । 

বৌদ্ধ-অনুষ্টান-বিষয়ক ‘রামাই পণ্ডিতের শুন্য-পুরাণ' ও 'পর্মপূঙ্জা-পদ্ধতি' 
পুন্তকদ্বয় কোনও ধর্ম-ঠাকুরের পুরোহিতের সংগ্রহ গ্রন্থ, খুব সম্ভব অষ্টাদশ 
শতকের লেখা । কেহ- কেহ এই 'শুন্-পুরাণ-খানিকে অত্যন্ত প্রাচীন মনে 
করিতেন, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই বই বিশেষ প্রাচীন নহে । 

নানা দিক দিয়া ষোড়শ ও সপ্রুদশ শতক প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের পক্ষে 
সর্বাপেক্ষা ফলপ্রন্থ হইয়াছিল । ষোড়শ শতকের শেষ পাদ হইতে অষ্টাদশ 
শতন্ধকর প্রথম পাদ পৰ্যন্ত বাঙ্গালাদেশ দিল্লীর মোগল বাদশাহ্দের অধীনে 
স্থশাসনে ছিল । মোগল আমলে রাজ্যের মধো শান্তি এবং শৃঙ্খলা ও প্রজার 
স্খ-সমুদ্ধি, বাঙ্গালার সাহিত্যিক উন্নতির একট! প্রধান কারণ বাঁলয়া মনে হয়। 

ষোড়শ ও সঞ্চদশ শতকে বাঙ্গালার লোক-সাহিত্যের এক অভিনব প্রকাশ 
হয় পৃববঙ্জের গাথায়_-ময়মনসিংহ হইতে শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে কর্তৃক সংগৃহীত 
ও বায়-বাহাছুর ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন কতৃক প্রকাশিত, অপূর্ব সৌন্দধ্যের 
ও সারল্যের খনি এই গীতিকাহিনীগুলি--এগুলি বাঙ্গাল! ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য- 
রতু। ময়মনসিংহ ভিন্ন, বাঙ্গালার অন্য জেলার কতকগুলি সুন্দর-ন্ুন্দর গাথা 
দীনেশবাবুর চেষ্টায় সংগৃহীত ও প্রকাশিত হৃইয়াছে--এগুলির দ্বার! বাঙ্গালা ` 
সাহিতোঃর বিশেষ গৌরব বুদ্ধি হইয়াছে । ময়মনসিংহ-জেলায় প্রাপ্ত গাথাগুলির 
সঙ্গে, নোয়াখালী-জেলায় প্রচলিত “চৌধুরীর লড়াই”-শীর্ষক গাথাটী বিশেষ-ভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 





১৪০ বাঙ্গালা ভাষাতত্বের ভূমিক! 


অষ্টাদশ শতক বাঙ্গালাদেশের পক্ষে নানা বিষয়ে পতনের যুগ । এই 
সময়ে দিলীর সম্রাটের ক্ষমতার হ্রাস ঘটে, সঙ্গে-সঙ্গে কাধতঃ বাঙ্গালার স্বাধীন 
নবাবদের প্রতিষ্ঠা হয়, ও এই নবাবদের অক্ষম শাসনে দেশের মধ্যে অশান্তি 
ও অরাজকত! বাড়িতে থাকে ; পশ্চিম হইতে উড়িষ্যা-বিজয়ী নাগপুরের 
“ভোন্লে" উপাধিধারী মারহাট্রা রাজার আক্রমণ, ও পশ্চিম-বঙ্গে 'বগীর হাঙ্গামা। 
অর্থাৎ “বগা” বা ‘বারগীর’ অর্থাৎ মারহাট্টা লুঠের! সিপাহীর উৎপাত ; বণিক্‌ 
ইংরেজের সহিত বাঙ্গালার নবাব সিরাজুদ্দৌলার বিবাদ, ও ১৭৫৭ সালে 
পলাশীর যুদ্ধে দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের বিরোধিতা ও সেনাপতিগণের বিশ্বাস- 
ঘাতকতার ফলে স্রাজুদ্দোৌলার পতন--এবং ইংরেজ অধিকারের স্যত্রপাত ; 
নবাব মীর-কালসীমের স্বাধীনভাবে রাজা চালাইবার চেষ্টার ফলে ইংরেজের সহিত 
সংঘর্ষ ও মীর-কাসীমের পতন; ১৭৭ খ্রীষ্টাব্দের (বাঙ্গালা সন ১১৭৬ সালের ) 
ভীষণ ছুভিক্ষ,_ এই দুভিক্ষ বাঙ্গালাদেশে “ছিয়ান্তবের মন্বস্তর” নামে সুপরিচিত ; 
এবং ক্রমে ইংরেজের হাতে সম্পূর্নদপে রাজশভ্তির আগমন । এই সময়ে 
সাহিত্যে নৃতন ধারা দেখা যায় না_পুরাতনেরই অন্থকরণ ও অবনমন 

“দেখা যায়। H 

এই যুগে বড় কবি বেশী হইতে পারে নাই । কেবল তিন-চারি জনের 
নাম করিতে পারা যায়--কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ( মৃত্যু ১৭৭৫ ), ভারতচন্দ্র 
রায় কবিগ্ূণাকর (? ১৭১২-১৭৬০ ), ও ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল 
( অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ ও উনবিংশ শতকের প্রথম পাদ--১৭৫২- 
১৮২১)। রামপ্রসাদ সেন তাহার সরল ভাষায় একান্তিক নিষ্ঠা ও ভক্তির 
সঙ্গে তাহার আরাধ্যা দেবীর কথা বলিয়া! গিয়াছেন, তাহার শাক্ত বা দেবী- 
বিষয়ক পদ বা গানগুলিই তাহাকে অমর করিয়া রাখিবে। ভারতচন্দ্ 
নবদ্বীপের রাজা কুষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়ে বাস করিতেন। ভারতচন্দ্রের রচিত 
সুবিখ্যাত ‘অন্নদামঙ্গল কাব্য’ (১৭৫২ খ্ৰীষ্টাব্দ ) তিন খণ্ডে বিভক্ত--হরগৌরীর 
লীলা-বিষয়ক অংশ প্রথমে, ও তৎপরে “বিগ্া্থন্দর” নামে উপাখ্যান, এবং 
শেষে জাহাঙ্গীরের সেনাপতি-রূপে বঙ্গে আগত আঙ্বের-রাজ মানসিংহ ও 





বাঙ্গাল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১৪১ 


বশোহরের রাজা প্রতাপাদিতে/র যুদ্ধ এবং প্রতাপের মুত্যু-বিষয়ক এতিহাসিক 
কাহিনী । এতস্তিন্ন ভারতচন্দ্রের কতকগুলি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কবিতাও আছে। 
তিনি মাজ্জিত শক্তির কবি, ভাষা-প্রয়োগে তিনি ছিলেন অসাধারণ-রূপে পটু ; 
তাহার কাবোর ছুই-এক স্থলে অশ্লীলতা দোষ থাকিলেও, বর্ণনার সরসতা এবং 
নিপুণ তুলিকায় চরিত্র-অস্কনের শক্তি হেতু, আমর! তাহাকে বাঙ্গালা ভাষার 
শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে অন্যতম বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য। লোকে এক 
সময়ে ভারতচন্দ্রকে আমাদের ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া মানিত; এবং 
তাহার রচিত em বা পয়ার বাঙ্গাল! ভাষায় প্রবাঙ্গের মত এত sten যায় যে, 
তদ্বারা সহজেই তাহার লোকপ্রিরতা প্রমাণিত হয়। অষ্টাদশ শতকের শেষ 
পাদে, কলিকাতার দক্ষিণস্থ ভূৃকৈলাসের রাজ! জয়নারায়ণ ঘোষাল কাশীবাস-কালে 
পল্পপুরাণের অন্তর্গত কাশীখণ্ডের একটী পত্যময় অনুবাদ করেন । এই অনুবাদের 
অন্তর্গত তাহার সমসাময়িক কাশীর বর্ণনা, বঙ্গনাহিত্যে একটী নৃতন বস্তু । 

অষ্টাদশ শতকে লোকে হাল্কা গানে ও ছড়ায় প্রীতি লাভ করিত, ভাবের 
গাম্ভীৰ্য্য অপেক্ষা শব্দের চাতুরীতেই মুগ্ধ হইত। এই যুগে কবির গান, এবং 
ককিন্প লড়াই ( অৰ্থাৎ সভায় কবিতে-কবিতে পদ্যে কথা-কাটাকাটি ) বিশেষরূপে 
প্রচলিত হয়; এবং সংস্কৃত পুরাণের উপাখ্যানগুলি তাহাদের মৌলিক গাম্তীব্য 
পরিহার করিয়া, সাতিশয় প্রারুত-জনোচিত ভাবে পাচালীর পালায় গীত হইত। 
কবি দাশরথি রায় ( বর্ধমান-কাটোয়ার সন্নিকটে জন্ম, ১৮০৪-১৮৫৭ ) এই 
ধরণের “কবির গান’ বা 'পাচালী” রচনায় বিশেষ রুতিত্ব দেখান ; তাহার গানে 
ভাষার ঝঙ্কার ও তৎসঙ্গে সমাজ ও মানব-চরিত্র সম্বন্ধে সুক্ষ জ্ঞানের সুন্দর, 
সমাবেশ পাওয়া যায়। 

বাঙ্গালা গগ্চ-সাহিতোর পত্তন এই অষ্টাদশ শতকে । এ বিষয়ে বিদেশী 
পোর্তুগীস ধশ্মগ্রচারকেরা একটু পথ দেখাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ১৭৪৩ "` 
খ্রীষ্টাব্দে লিস্বন্‌ নগরে পোতু'গীস পারি Manuel da AssumpGa® মানু এল্‌- 
দা-আস্হুম্প সাওঁ-এর বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও বাঙ্গালা-পোতুগীস শব্দকোষ প্রকাশিত 
হয়। এ বৎসরেই ালস্বন্‌ হইতে Crepar Xaxtrer Orthbhed “কপার 





১৪২ বাঙ্গাল৷ ভাষাতত্বের ভূমিকা! 


শাস্সের অর্থভেদ' নামে এক গগ্চময় বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশিত হয়, এ পুস্তকে 
গুরু ও শিয্যের কথোপকথন-ছলে রোমান-কাথলিক ধর্মমত ও অনুষ্ঠানের 
বর্ণনা আছে। এই ছুই বইয়ে রোমান অক্ষরে পোতূ গীস উচ্চারণ-অনুযায়ী 
বানানে বাঙ্গালা অংশ লিখিত হইয়াছে--তখনও বাঙ্গালা অক্ষর ছাপার হরফে 
উঠে নাই । "রুপার শাস্ত্রের অর্থভেদ-এর পর্বে, শ্রী্টীয় সপ্তদশ শতকের 
শেষ ভাগে, পোতুগীস মিখনারিদের চেষ্টায় খ্রীষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত ভূষণার 
এক রাজকুমার শ্রীষ্টান ধর্মমত বিষয়ে একখানি বই লিখেন। ( এই বইয়ের 
রোমান অক্ষরে লেখা মূল পুস্তকখানি পোতু'গালে রক্ষিত আছে। এই পুস্তক 
এবং পাত্রি আস্নুম্প সাও-এর পুস্তক দুইখানি, ভূমিকা ও টীকা-টিঞ্সনীর সহিত 
কলিকাতায় পুনঃগ্রকাশিত হইয়াছে । ) ইহার ভাষা তেমন মাজিত নহে। 
“কুপার শাস্ত্রের অর্থভেদ-এর গগ্ মন্দ নহে। বাঙ্গালা dag বিক'শে প্রথমে 
পোতুগিস ও পরে ইংরেজ মিশনারিদের কিছু যে হাত ছিল, তাহা স্বীকার 
করিতে হয়। 

অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে ইংরেজদের চেষ্টায় বাঙ্গাল! অক্ষরে মুদ্রণের 
ব্যবস্থা হইল। ১৭৭৮ সালে হুগলী হইতে Nathaniel Brassey Hathed 
নাথনিয়েল্‌ ব্রাসি হাল্হেড্‌-এর ব্যাকরণ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়; এবং 
এক দিকে উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে শ্রীরামপুরের মিশনারি₹1 যেমন বাঙ্গালা 
বই ছাপাইতে আরম্ভ করিলেন, অন্য দিকে সেই সময়ে কলিকাতায় 
_ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজে, বিলাত হইতে আগত ইংরেজ কর্মচারীদের বাঙ্গালা 
শিখাইবার জন্য নিযুক্ত পণ্ডিতদের হাতে, বাঙ্গাল! গগ্ভ-সাহিত। নৃতন রূপ পাইবার 
চেষ্টা করিল। 

উনবিংশ শতকে এইরূপে এক নবধুগের াবস্ত ঘটিল। পুরাতন ও নৃতন 
মনোভাবের ছন্দ দুই পুরুষ ধরিয়া চলিল ; এবং শেষে নৃতনের বিজয় ঘটিল-_ 
উনবিংশ শতকের মধ্য-ভাগে। আগেকার যুগের কবির লড়াই এবং ভারত- 
চন্দ্রের অনুকরণে কাব্য-রচনা চলিতেছিল। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার আরম্ভ 
হইল উনবিংশ শতকের গ্রোড়ায়, ও তাহার ফলে নব-নব ভাব-ধারা আসিয়। 
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বাঙ্গালীর চিত্তকে প্লাবিত করিয়া দিল, বাঙ্গালী নিজ ভাষায় নিজের নৃতন 
মাশা-আকাঙ্ষা হুখ-ছুঃখকে প্রকাশ করিতে চাহিল। সংস্কৃত সাহিত্যের 
সহিত নৃতন করিয়া পরিচয় বাঙ্গালীকে তাহার সংস্কৃতির রক্ষায় ও ভাষার উন্নতি 
বিধানে নৃতন শক্তি দিল। আমরা এখনও অনেকটা! এই যুগের-ই হাওয়ার 
মধো আছি। উনবিংশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া, বাঙ্গাল! সাহিত্য 
বিশেষ কিছু ফলপ্রদ হয় নাই-_এই সময়টী ছিল প্রস্তুত হওনের যুগ। রাজা 
রামমোহন রায় (? ১৭৭৪-১৮৩৩ ) প্রমুখ দুই-চারিজন মনীষী আধুনিক বা 
ইউরোপীয় শিক্ষার আবশ্তকতা ও অবশ্যম্তাবিতা উপলব্ধি করিয়া, বাঙ্গালীকে 
তদ্বিষয়ে উদ্ধদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন, এবং সঙ্জে-সঙ্গে ভারতের সভ্যতার 
এবং মানসিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের মুল-স্বকূপ আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত 
সাহিত্যেরও (বিশেষতঃ উপনিষদ ও বেদান্ত-দর্শনের ) আলোচনা করিতে 
উপদেশ দিলেন। ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, যুগোপযোগী সংস্কার, সমগ্র মানব- 
জগতের সহিত সংযোগ, এবং সঙ্গে-সঙ্গে প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক আদশের 
ংরক্ষণ__এই-সমস্ত বিষয়ে রামমোহন রায় ভারতবাসীদের নৃতন পথ দেখাইয়া 
গিয়াছেন ৷ মুসলমান ধর্মের প্রভাবে কতকগুলি আহুষ্ঠানিক ধর্ম ( যেমন 
‘পৌত্তলিকতা-বৰ্জন’) সম্বন্ধে তাহার মত প্রচলিত হিন্দু মতবাদ ও অনুষ্ঠান 
হইতে পৃথক্‌ হইয়া পড়িয়াছিল ; তাহার ফলে ক্রমে 'ব্রাহ্ধ-সমাজ’ প্রভৃতি 
সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। কিন্তু আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভারতীয় এবং 
হিন্দু বলিয়া রামমোহন রায়ের গৌরব; তিনি এই যুগের একজন প্রধান 
চিন্তা-নেত] ছিলেন। | 
নবীন যুগের ভাব-প্রকাশের উপযোগী গদ্য ভাষা গড়িয়া তুলিতেই উনবিংশ 
শতকের গোড়ায় দুই-তিন দশক অতিবাহিত হইয়া at নৃতন ভাব ও 
নূতন ভাষা, উভয়কে আনিতে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া! 0৭৮৪) কেরি, 
Marshman মার্শ ag, Wad ওয়ার্ড -প্রমুখ শ্রীরামপুরের প্রোটেস্টাণ্ট - 
মতের খ্রীষ্টান মিশনারিগণ বাঙ্গালী-জাতির ক্বৃতজ্ঞতা-ভাজন ও নমস্থা | 
আধুনিক বাঙ্জাল। সাহিত্যের অষ্টাদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের 
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১৪৪ বাঙ্গাল| ভাষাতত্বের ভূমিক! 


সঙ্গে-সঙ্গে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করিতে হয়। ইহার 
জীবৎকাল ১৭৮৭-১৮৪৮। ইনি আধুনিক বাঙ্গালা গদ্যের একজন প্রথম ও 
প্রধান লেখক । ব্যঙ্গ ও বিদ্রপাত্মক রচনায় ইনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ইনি “নব- 
বাবুবিলান' ( ১৮২১), 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩) প্রভৃতি কতকগুলি 
dai পুস্তক রচনা করেন, এবং “সমাচার-চন্দ্রিক।' পত্রের সম্পাদকতা করেন । 
রামমোহন রায়-প্রমুখ সংস্কারকগণের সহিত একমত না হইয়া, ইনি হিন্দু ধর্ম 
ও সমাজ সংরক্ষণে যত্ববান্‌ হইয়া “ধর্মসভ!’ স্থাপন করেন, এবং “শ্রীমস্ভতাগব্ 
পুরাণ,” “মন্ুসংহিতা, “ভগবদ্গীত।” প্রভৃতি সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্য গ্রন্থ মূল 
ও টীকার সহিত মুদ্রিত করিয়া প্রকাশিত করেন। (বাঙ্গালীর মানসিক 
সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রসারণে ভবানীচরণের কৃতিত্বের গৌরব এখন সাধারণ 
বাঙ্গালীর নিকটে প্রায় অজ্ঞাত হইয়! পড়িয়াছিল ; শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রমুখ এতিহাসিক ও সাহিত্যিকগণের চেষ্টায় ইহার রচনাবলীর 
পুনঃপ্রকাশ হইয়াছে ও এগুলির আলোচন! আরম্ভ হইয়াছে। 

প্রথমটায় উনবিংশ শতকের প্রথম পাদে যে গদ্য ভাষা দাড়াইল তাহ 
কঠিন সংস্কৃত শব্দের ভারে চলিতে অক্ষম, এবং বাকা-রীতিতে আড়ষ্ট ; Leg 
অক্ষয়কুমার দত্ত ( ১৮২০-১৮৮৬ ), প্যারীচাদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩ ) ও বিশেষ 
করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ( ১৮২-১৮৯১ ) প্রমুখ কয়েকজন গদ্য লেখকের 
হাতে বাঙ্গালা ভাষার গছা-শৈলী অপূর্ব প্রসাদ-গুণ-বিশিষ্ট হইয়া উঠিল। 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাঙ্গালাদেশের নবীন যুগের একজন প্রবর্তক । হিন্দু 


বিধবার বিবাহ শান্ত্রসিহ্ধ প্রমাণ করিয়া তিনি ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু বিধবা- 
বিবাহকে আইনের সমক্ষে ag করাইতে সমর্থ হন। “সংস্কৃত ব্যাকরণের 
উপক্রমণিকা”+ “সংস্কৃত ব্যাকরণ কৌমুদী” ও সংস্কৃত পাঠাবলী 'ঝজুপাঠ” প্রণয়ন 


করিয়া তিনি এদেশে সংস্কৃত শিক্ষায় যুগান্তর আনয়ন করেন। এই বইগুলির 
দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের মারফত বাঙ্গালী শিক্ষিত জনগণের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার _ . 


প্রচার বিশেষ-ভাবে ঘটে, ও তাহার ফলে ইংরেজী শিক্ষিত লেখকগণের হাতে 


বাঙ্গাল! ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব নৃতন করিয়া আসিতে থাকে। তিনি হিন্দী, 
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বাঙ্গাল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১৪৫ 


সংস্কত ও ইংরেজী সাহিত্য হইতে আত উৎকৃষ্ট কতকগুলি বাঙ্গালা গগ্ঠগ্রস্থ 
রচনা করেন__বেতাল-পঞ্চবিংশতি" (১৮৪৭), “সীতার বনবাস’ (১৮৬২) 
ও ভ্রান্তিবিলাস” (১৮৭*)। আধুনিক বাঙ্গালা সাধু গদ্যের ধারার প্রবর্তন- 
কাধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রুতিত্ই আমরা বেশী করিয়া দেখিতে পাই; 
এইজন্য ইহাকে “বাঙ্গালা গদ্যের জন্মদাতা” বলা হইয়া থাকে। বিদ্যাসাগরের 
ভাষা সহজ ও সরল ; এই ভাষায় বাক্য-রচনায় বিচারশক্তির প্রয়োগ দেখা 
যায়; ইহার শব্দসম্তার মুখ্যতঃ সংস্কৃত হইতে গৃহীত হইলেও, শুদ্ধ বাঙ্গাল! 
শব্দের সার্থক প্রয়োগ এই ভাষার শক্তির অন্যতম কারণ-রূপে বিদ্যমান । 

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে পূর্ব যুগের শেষ কবি বলা যায় ( ১৮১১-১৮৫৯ )। 
১৮৬০ Zëtteg পরে আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগের আর্ত 
বল! চলে। তখন শৈশব ও কৈশোর অতিক্রম করিয়া! নবীন বাঙ্গালা সাহিত্য 
পৌগগুলাভ করিয়াছে। ইউরোপীয় বা আধুনিক ভাবের সাহিত্য-ধর্মকে 
যাহারা বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, এমন কতকগুলি কবি ও গগ্যলেখক দেখ! 
দিলেন; এবং বাঙ্গালা সাহিত্য যে নূতন পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, 
সেৱ পথে ইহারা তাহার কর্ণধার হইলেন । ইহাদের মধ্যে প্রধান দুইজন 
কবি মাইকেল মধুস্থদন দত্ত ( ১৮২৩-১৮৭৩ ) এবং উপন্যাসিক ও নিবন্ধকাঁর 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ( ১৮৩৮-১৮৪৪ )। ইহাদের নামে আধুনিক বাঙ্গাল! 
সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগকে ‘মধুস্থদন-বঞ্চিমের যুগ’ বলা যাইতে পারে । মধুস্থদনের 
কীন্তি-_-তিনি নিজ প্রতিভা- ও বিদ্যা-বলে বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যকে নৃতন 
জগতে প্রবেশ করান, নূতন ছন্দ এবং কবিতার রূপ ( অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও 
সনেট্‌ ) বঙ্গভাষায় ব্যবহার করেন, এবং ইউরোপীয় সাহিত্যের রীতি বঙ্গভাষার 
মধ্যে অতি কৃতিত্বের সহিত প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন; কিন্তু তাহার কাবোর 
_'বিদেশীয় রূপের অন্তস্তলে বাঙ্গাল! তথা ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতির ও প্রাণের ' 
সহিত এক গভীর মানসিক ও আধ্যাত্মিক সহানুভূতি ও সংযোগ প্রবাহিত । 
তাহার “তিলোত্বমাসম্ভব কাব্য? ( ১৮৬০ ), “মেঘনাদ-বধ কাব) ( ১৮৬১ ), 
'ব্রজাঙগনা কাব্য’, এবং চতুর্দশপদী কবিতাবলী+ বাঙ্গালা ভাষায় অমর হইয়া 
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১৪৬ বাঙ্গাল! ভাষাতত্বের ভূমিকা 


থাকিবে । বাঙ্গালা নাটকও তাহার হাতে উতৎকর্ষ-লাভ করে) বঙ্ধিম$ন্দ্রকে 
রবীন্দ্রনাথের পূর্বেকার সময়ের শ্রেষ্ট লেখক বল! যায়। ইহার উপন্াসগুলি 
ভারতীয় সাহিত্যে সম্পূর্ণ নৃতন বস্তু | বাঙ্গালা সাধুভাষায় গগ্ঠ-রচনা বক্কিমের 
লেখনীতে চরম উন্নতি-শিখরে আরোহণ করে। বদ্ধিমের পূর্বে প্যারীচাদ 
ত্র “আলালের ঘরের দুলাল’ ( ১৮৫৮) নামে একখানি পারিবারিক ঘটনা- 
সংবলিত গল্প লেখেন ; এই বই ভাষার প্রাঞ্জলতায় এবং বর্ণনার সন্গলতায় 
সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল এবং এখনও করে। বাঙ্গালা গদ্যের কতটা শক্তি 
আছে, তাহা বঙ্ষিমচন্দ্র প্রথম দেখাইলেন ; বাঙ্গালী জাতি আর কিছুর sg না 
হউক, এইজন্য তাহার কাছে ঝণী থাকিবে । এতত্িনন, বন্কিমচন্দ্র তাহার উপন্যাসে 
বাঙ্গালী সমাজের সত্যকার চিত্র অঙ্কন করিলেন, এবং ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও 
অতীত গৌরব-বোধ, জাতির জীবনের সঙ্গে গভীর সমবেদনা, জাতির সংস্কৃতির 
মূলে কি শক্তি আছে তাহা বুঝিয়া নিজেদের চালিত করা, বিশ্বের সমক্ষে 
ভারতবর্ষকে আবার বড় করিয়া তুলিয়। ধরা--এই-সব বিষয়ে বাঙ্গালীর প্রাণের 
আকাঙ্ষাকে তিনি তাহার উপন্যাসে ও নিবন্ধে মূর্ত করিয়া তুলিলেন। 
এতিহাসিক বোধ এবং যুক্তিতর্কান্ুমোদ্দিতা-_মানমিক উৎকর্ষের পক্ষে এই ছুই 
অপরিহাধ্য অঙ্গ___বঙ্কিমচন্জ্র সার্থকভাবে বাঙ্গালীকে শিখাইয়াছিজেন। উনবিংশ 
শতকের বাজালার তথ। ভারতের, ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ও তৎসঙ্গে 
প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় আস্থাশীল চিত্তের প্রতীক বহ্কিমচন্দ্র। দ্বেশপ্রীতির € 
দেশাত্মবোধের উদ্বোধনে তাহার লেখনীগ্রহণ সার্থক হইয়াছিল। বাঙ্গালাপ্দেশের 
এবং তৎসঙ্গে ভারতের Cep মশীবিগণের মধো বঙ্কিমচন্দ্র যে একজন প্রধান, 
তাহ] বাঙ্গালী জাতি ও অন্ত ভারতবাসী মানিয়া লইয়াছে | বক্ধিমের সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার অনুগামী আর-একজন মহাত্মার নাম করিতে হয়--শ্বামী 
বিবেকানন্দ (৮৬৩-১৯০২ II হিন্দুদর্শন- ও হিন্দুধর্ম-প্রচারের মধ্য দিয়! 
ইনি ভারতীয় জনগণের আত্মচেতনাকে ও আত্মবিশ্বাসকে Zus করিবার জন্য 
প্রাণপাত করিয়াছিলেন। ইহাদের চেষ্টার ফলে আধুনিক ভারতের মানসিক 
প্রগতি বিশেষ শক্তি অর্জন করিয়াছে । ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি 








বাঙ্গাল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 


গভীর শ্রদ্ধায় ও ভারতের জনগণের সহিত প্রগাঢ় সহান্ভূতিতে পূর্ণ ইহার 
অপূর্ব শক্তিশালী রচনা বাঙ্গালা ভাষার এক বিশিষ্ট সম্পদ্‌ । 

'মধুস্থদন ও বস্কিমের যুগের বহু লেখকের মধ্যে এই কয়জন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি 
উল্লেখযোগ্য [১] রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৮২৭-১৮৮৭ )-_ইনি রাজপুত 
ইতিহাসের কতকগুলি গৌরবময় কাহিনী আহরণ করিয়া অতি প্রাঞ্জল ও 
শক্তিশালী ভাষায় কাব্য রচনা করেন ( পদ্মিনী, কর্মদেবী ও শুরস্থন্দরী, এবং 
উড়িস্বায় একটা মনোহর এঁতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে কাঞ্চী-কাবেরী কাব্য )। 
এই-সব কাব্যে আমরা এতিহাসিক উপন্যাসের ছায়াপাত দেখিতে পাই। 
রঙ্গলালের বর্ণনা-দক্ষতা অসাধারণ ছিল। রাজপুত জাতির বিশেষ গুণগ্রাহী 
Colonel James Tod কর্ণেল জেম্স্‌ টড রাজপুত জাতির ইতিহাস লিখিয়া 
Annals and Antiquities of Rajasthan নামে ১৮২৯ সালে বিলাত 
হইতে প্রকাশিত করেন। এই বই ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিকটে নৃতন 
একটী জগতের খবর দিল--এদেশে মহাভারত-রামায়ণের পার্শ্বে ই যেন 
বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত “রাজস্থান” গ্রন্থ স্থান পাইল। রাজপুতানার হিন্দু 
বীর e বীরাঙ্গনাগণের লোকোত্বর চরিত্রের মহিমা বাঙ্গালীর চিত্তকে জয় 
করিল। আধুনিক বাঙ্গালা কাব্য, নাটক ও উপন্যাসের ক্ষেত্রের অনেকটা! 
অংশ এই “রাজস্থান? গ্রস্থেরই প্রভাবের ফল। রঙ্গলালের রচিত রাজস্থানের 
আখ্যানমূলক তিনটা কাব্য বাঙ্গালীর কাছে দেশাত্মবোধ, স্বাজাত্য ও ত্যাগের 
বাণী লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল । [২] দীনবন্ধু মিত্র ( ১৮*৩-১৮৭৩ )-- 
বন্ধিমের অস্তরঙ্গ বন্ধু, নাট্যকার ; ইহার কতকগুলি হানস্তরসাত্মক নাটক বাঙ্গালা 
সাহিত্যে স্থপরিচিত$ ইনি কবিও ছিলেন। [৩] রাজ! রাজেন্দ্রলাল মিত্র 
(১৮২২-১৮৯১)-_বিখ্যাত প্ৰত্বতাত্বিক, পণ্ডিত ও গগ্য-লেখক। গত শতাব্দীতে 
বাঙ্গালী এবং অন্য ভারতবাসীকে তাঁহার প্রাচীন জাতীয় সংস্কৃতির সহিত 
পরিচিত করিতে ইনি বিশেষ চেষ্টিত হন। ইংরেজী ও বাঙ্গালায় নিবন্ধ 
গবেষণাময় বহু পুস্তক ব্যতীত, ইনি সাধারণের শিক্ষাকল্পে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ’ 
নামে একখানি বিশেষ উপযোগী সচিত্র পত্রিকা প্রকাশ করেন। [৪] ge 
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মুখোপাধ্যায় ( ১৮২৫-১৮৯৪ )--শিক্ষাত্ৰতী ও নিবন্ধকার। প্রাচীন ভারতীয় 
সংস্কৃতি ও চারিত্রিক উৎকর্ষ আধুনিক সভ্যতার সহিত যাহাতে তাল রাখিয়া! 
চলিতে পারে, তছিষয়ে তাহার নানা প্রবন্ধে ও পুস্তকে তিনি চেষ্টিত ছিলেন । 
হিন্দু সভ্যতা ও হিন্দু আদর্শের সংরক্ষকগণের মধ্যে ইনি অন্ততম ছিলেন; 
বাঙ্গালার একজন প্রধান উদারনৈতিক লেখক ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় । 
(el বিহারীলাল চক্রবতী ( ১৮৩৫-১৮৯৪ )-_বাঙ্গাল! কবিতায় ইনি নৃতন 
ধরণের কল্পনাশক্তি ও ছন্দের ঝঙ্কার প্রদর্শন করেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ইহার 
প্রভাব মানিয়াছেন। [৬] হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯*৩ )- 
মধুন্দনের অনুপ্রেরণায় 'বৃত্র-সংহার” কাবা লেখেন, এবং কবিতায় শ্বদেশ- 
প্রীতি প্রচার করেন। [৭] নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯*৯)--ইনিও 
হেমচন্দ্রের মত মধুস্দনের অনুকরণে কতকগুলি বড়-বড় কাবা-গ্রন্থ লেখেন 
( ‘কুরুক্ষেত্র; 'রৈবতক”, ‘প্রভাস’ ), sign এতিহাসিক কাবা “পলাশীর 
ge, এবং বুদ্ধ, খ্রীষ্ট ও চৈতন্যদেবের জীবনী অবলম্বনে আরও তিনথানি 
কাবা ( “অমিতাভ”, গ্রীষ্ট+, “অমুতাভ? ) প্রণয়ন করেন। তাহার মৃত্যুর পরে 
প্রকাশিত আত্মজীবনী (“আমার জীবন” ) মানবচরিত্র ও সমসাময়িক ঘটনচবলী- 
সম্বন্ধে তাহার মনোভাব প্রকাশক এক উপাদেয় গ্রন্থ । [৮] রমেশচন্দর 
দত্ত (১৮৪৮-১৯*৯ )--ভারতীয় সভাতার এঁতিহাসিক, খগ্ধেদের বাঙ্গাল! 
অনুবাদক, সামাজিক ও এঁতিহানিক 'উপন্যাসিক--এই যুগের বাঙ্গালীর মানসিক 
সংস্কৃতির একজন নেতা ছিলেন ; উপন্যাস রচনায় ইনি বঙ্কিকচন্দ্রেরই sage 
করিয়াছিলেন। ইহার এঁতিহাসিক উপন্যাস “মাধবী-ক্কণ”, “রাজপুত জীবন- 
সন্ধ্যা ও “মহারাষ্ট জীবন-প্রভাত”, এবং সামাজিক উপন্যাস ‘সংসার’ ও ‘সমাজ’ 
সুপরিচিত পুস্তক। রমেশচন্দ্র ইংরেজীতে লিখিয়াও বিলাতে যশস্বী হইয়াছিলেন। 
[৯] গিরিশচন্দ্র ঘোষ ( ১৮৪৪-১৯১১ )--বঙ্গভাষার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় 
নাট্যকার--প্রীয় ৯*খানি বড় নাটক ও dai এবং প্রহসন লিখিয়া গিয়াছেন। 
তন্মধ্যে “বিন্বমঙ্গল', প্রফুল্প', "eat, “পাগুব-গৌরব*, 'বুদ্ধদেব-চরিত", 
“চৈতন্যলীলা+ ‘নিমাই-সন্যাস’, “সিরাজদ্দৌলা”, ‘অশোক’ প্রভৃতি অনেকগুলিই 
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বাঙ্গাল! নাট্য-সাহিত্যের বিশেষ উল্লেখযোগা পুস্তক। অমর কবি উইলিয়ম 
শেরুম্পিয়র-এর “ম্যাকৃবেথ+ নাটকের গিরিশচন্দ্রের gg seat বাঙ্গালা 
সাহিত্যের সমৃদ্ধি বর্ধন করিয়াছে গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলি ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত ; 
কতকগুলি নাটকে তিনি সমাজের কথা বলিয়াছেন, এবং কতকগুলি এতিহাসিক 
নাটকে দেশাত্মবোধ প্রচার করিয়াছেন । [১০] অমৃতলাল ag ( ১৮৫৩- 
১৯২৯ )--এই যুগের শ্রেষ্ঠ প্রহসন- ও হাশ্তরসাজ্মক সামাজিক নাটক-রচয়িতা 
ছিলেন। ইহার ব্যঙ্গ ও বিদ্রপের মধ্যে একটী অন্তনিহিত আদর্শবাদ লক্ষণীয়__ 
বাঙ্গালীর জাতীয়তা ইহার নিকট সর্বথা রক্ষণীয় og feat [১১] হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী ( ১৮৫৩-১৯৩২ )__এঁতিহাসিক, উপন্তাসিক ও নিবন্ধকার-_-ইনি অতি 
প্রাঞ্জল ভাষায় ভারতের ইতিহাস-কথা ও কতকগুলি মৌলিক উপন্যাস 
লিপিবদ্ধ করিয়া যান) মধুস্থদন-বস্কিমের যুগ ও রবীন্দ্র-যুগ, এই উভয় ব্যাপিয়া 
ইহার সাহিত্যিক জীবন ছিল। 

মধুস্থদূন ও বস্কিমের যুগে এতন্তির্ন আরও অনেক কবি ও অন্য লেখক 
উদ্ভুত হন। এই যুগে ইহাদের সকলের হাতে নবীন বাঙ্গালীর মনের কাঠামো 
গড়িয়া উঠিল, শিক্ষিত বাঙ্গালী জীবনের অনেক অংশে নিজেকে দেখিতে ও 
জানিতে সমর্থ হইলেন। ইহাদের যুগের প্রসার উনবিংশ শতকের শেষ বা 
বিংশ শতকের প্রথম দশক পধ্যন্ত (স্বদেশী আন্দোলনের যুগ পর্ধাস্ত ) ধরা যায়। 

আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্তমান বা তৃতীয় যুগকে, রবীন্দ্রনাথের মহান্‌ 
মানসিক ও নৈতিক প্রভাব-দ্বার! প্রভাবান্বিত বলিয়া বর্ণনা করিতে পার! যায়, 
যদিও পূর্ব যুগের মধুস্থদন-বন্ধিম-বিবেকানন্দের প্রভাব হইতে এই যুগ একেবারে 
মুক্ত হয় নাই-_তীহাদের চিন্তাধারা ও শক্তি এখনও কাধ্য করিতেছে । ভারত- 
ভাস্কর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ( ১৮৬১-১৯৪১ ) বস্কিমচন্দ্রের জীবৎকাঁলেই কবিতা 
ও অন্য রচনায় উদীয়মান লেখকদিগের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। তাহার 
প্রতিভা শীগ্রই স্বদেশে স্বীকৃত হইয়াছিল, এবং এ কথা এক্ষণে সকলেই ag, 
বিস্তর মানিয়া লইয়াছেন যে, এই যুগে পৃথিবীর তাবৎ কবির মধো রবীন্দ্রনাথের 
আসন সর্বোচ্চে। ইউরোপ এবং আমেরিকা *তথা এশিয়ার দেশগুলিও 
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তাহার মধ্যাদা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে, তাঁহাকে কবিসম্রাট্‌ বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছে, এবং জগতের একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তা-নেতা বলিয়া তাহাকে উপযুক্ত 
সম্মান দিয়া জগতের তাবৎ সভ্যজাতি আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে ; রবীন্দ্র- 
নাথের প্রতিভা ছিল অদ্ভুতভাবে সর্বতোমুখী । কাব্য, নাটক, ছোট গল্প, 
উপন্যাস_-সব বিষয়ে তিনি নৃতন নূতন জিনিস আবিষ্কার করিয়া তাহার 
চমৎকৃত ও প্রীত দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত করিয়া গিয়াছেন। ভাষায় 
ও ভাবে লোকোত্তর শক্তি ও শৌন্দধ্যের প্রকাশ তাহার রচনায় দেখা যায়। 
সেইজন্য কবি রবীন্দ্রনাথকে যথার্থ-রূপে “বাকৃপতি* আখ্যা দেওয়া যায়। 
১৯১১ সালে তাহার বয়স পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায়, তাহার স্বদেশবাসিগণ 
বঙীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রমুখাৎ তাহার সংবর্ধনা করেন; তাহার পূর্বেকার 
কোনও লেখকের এরূপ সংবর্ধনা বাঙ্গালা দেশ কখনও করিতে পারে নাই । 
১৯১৩ সালে ইংরেজীতে তাহার নিজের অনুদিত ‘গীতাঞ্জলি’ পুস্তকের জন্য 
স্থইডেন হইতে তিনি নোবেল-পুরস্কার পান, এবং ইহার দ্বারা তিনি ভারতবর্ষের 
বাহিরে সমগ্র সভ্য জগতের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ইহার পরে ক্রমশঃ 
সমস্ত জগৎ তাহাকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে ; ববীন্দ্রনাথের"কাব্য, 
প্রবন্ধ ও উপন্যাসের অন্বাদ জগতের প্রায় সমস্ত সভ্য ভাষায় বাহির হইয়াছে । 
তাহার কৃতিত্বের ফলেই বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য এবং আধুনিক 
ভারতবর্ষ পৃথিবীর সমক্ষে এতটা উন্নীত হইয়াছে । ১৯৪১ সালে তাহার 
তিরোধান বঙ্গদেশ তথা ভারতের পক্ষে অনপনেয় দুর্ভাগোর বিষয় হইয়াছে । 


রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কাটাইয়া উঠিবার মৃত শক্তিশালী লেখক এখন 
বাঙ্গালায় কেহ নাই। বিগত পচিশ-তিরিশ বৎসরকে বিশেষভাবে ‘রবীন্দ্রের 
যুগ” বলিতে পারা যায়। রবীন্দ্রনাথের সমকালীন ও অনুবর্তী বহু কবি, 
গপন্যাসিক ও অন্য লেখক বাঙ্গাল! ভাষার সেবা করিতেছেন, কিন্তু কাহাকেও 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলিত করিতে পারা যায় না;--কেবল সংক্ষেপে কতকগুলি 
নাম করিতে পারা যায়-- অক্ষয়কুমার বড়াল ( কবি--১৮৬৫-১৯১৮ ), 
দেবেন্দ্রনাথ. সেন ( কবি-”১৮৫৫-১৯২* ), রজনীকান্ত সেন ( কবি-_-১৮৬৫- 
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১৯১০ ), কামিনী রায় ( কবি--১৮৬৪-১৯৩৩ ), স্বর্ণকুমারী দেবী (উপন্যাসিক 
-৮১৮৫৭-১৯৩২ ), রামেন্দন্রন্দর ত্রিবেদী (নিবন্ধকার, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক 
১৮৬৪-১৯১৯), সভ্োন্দরনাথ দত্ত ( কবি--১৮৮২-১৯২২), গ্রভাতকুমান 
মুখোপাধ্যায় (উপন্যাসিক--১৮৬৩-১৯৩১), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (কবি ও নাটাকার 
--১৮৬৩-১৯১৩ ), রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় (এতিহাসিক ও এতিহাসিক 
উপন্যাস-লেখক--১৮৮৪-১৯৩০ ), এবং হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ( দার্শনিক ও নিবন্ধকার 
— ১৮৬৮-১৯৪২ ) | ইহারা ছাড়া আর অনেক উতকু্ট লেখক গত ৩1৪০ 
বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা সাহিতোর পুষ্টি সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন । 
এই যুগের লেখকদের মধ্যে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিবার যোগ্য 
ওপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ( ১৮৭৬-১৪৩৮) । ইহার উপন্যাসে সামাজিক 
ও অন্য অত্যাচারে পিষ্ট ও ক্রিষ্ট বাঙ্গালার জনগণ যেন নতন ভাষা পাইয়াছে = 
ইনি সতা-দিদৃক্ষার সঙ্গে বাঙ্গালীর জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, 
এবং যে অন্যায়, অবিচার ও দৌর্বলা তিনি দেখিয়াছেন, মর্মস্পর্শী সারলোর 
সহিত তাহা সকলের দৃষ্টির সনক্ষে ধরিমাছেন। শবে ইনি সমাজের নানা 
জর্টিল সমস্তার সমাধানের দিকে বিশেষ কিছু বলেন নাই--অপূর্ব শক্তি ও 
নিপুণতার সহিত সমস্তাগুলিকে কতক অংশে বিশদ করিয়া দেখাইয়া দিতে 
সমর্থ হইয়াছেন মাত্র। এই আত্মপরীক্ষার আকাঙ্ক্ষা শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে, 
বিশেষতঃ তাহার সাহিত্যিক জীবনের প্রথম যুগে লেখা উপন্যাসে, যেরূপ 
ভাবে প্রকটিত হইয়াছে, সেইরূপ অতি অল্পসংখাক ওপন্যাসিকই করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন। 

আধুনিক সাহিত্যের এই তৃতীয় যুগে, বাঙ্গালা ভাষা, সাহিতে)র ভাষার 
আড়ষ্ট ভাবকে একেবারে বর্জন কবিয়া মৌখিক ভাষার অনুসারী হইয়া 
উঠিয়াছে, ইহার মজ্জাগত শক্তি এখন নানা ভাবে প্রকাশ পাইতেছে। 
কলিকাতার মৌখিক ভাষা এখন সাহিত্যে বহুশঃ ব্যবহৃত হইতেছে । এ বিষয়ে 
অগ্রণী . হইয়াছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ ( ১৮৪০-১৮৭০ )$ ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে 
কলিকাতার লোক-ভাষায় ইহার ‘হুতোম পেচার নকৃসা” প্রকাশিত হয়। কিন্তু 
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ইহার একট! কুফল দীড়াইতেছে--কলিকাতার মৌখিক ভাষা ভালরূপে না 
জানিয়া কতকগুলি লেখক ভাষায় নানা প্রকারের অশোভন গ্রামাতা ও 
অরাজকতা আনিতেছেন। 

অধুনা বাঙ্গালাভাষীদের মধ্ো হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানগণের সংখ্যা অধিক 
হইলেও, বাঙ্গাল৷ সাহিত্য মুখ্যতঃ হিন্দুভাবে অনুপ্রাণিত সাহিত্য । ইহার 
কারণ, বাঙ্গালার মুসলমানগণ প্রধানতঃ বাঙ্গালার প্রাচীন হিন্দু (att 
ধর্মাবলম্বী ও বৌদ্ধ) জনগণেরই বংশধর বলিয়া, তাহাদের পূর্বপুরুষগণের নিকট 
হইতে জন্মগত অধিকার-স্থত্রে প্রাপ্ত মানসিক প্ররুতি এবং সংস্কৃতিগত ভীবনই 
এখনও তাহাদের মধ্যে বলবৎ-ভাবে কাধ্যকর হইয়া আছে। যাহাদের সহিত 
রক্তের সম্পর্ক, সেই হিন্দুিগ-হইতে মনে প্রাণে এবং সংস্কৃতিগত জীবনে বিশেষ 
পার্থক্য আসে নাই। বাঙ্গালী হিন্দু ও বাঙ্গালী মুসলমানের সহিত তাই 
বাঙ্গালার সার্বজনীন সাহিত্য হইয়া আছে। অল্পসংখ্যক বিদেশী ei ইরানী 
পাঠান ও পশ্চিমা মুসলমান বাঙ্গালাদেশে ধর্মান্তরিত বাঙ্গালী মুসলমানগণের 
মধ্যে তলাইয়া গিয়াছে--বাঙ্গালাদেশে মুসলমান যুগেও একটা লক্ষণীয় "বাঙ্গালী 
মুসলমান” সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিতে পারে নাই । আরবীর চর্চা এদেশে খুব Sa 
ছিল, এবং রাজভাষা বলিয়া হিন্দুরাও ফারসীর চর্চা করিত। আরবী ফারসীর 
প্রভাব বাঙ্গালা সাহিত্যে তেমন করিয়া পড়ে নাই। কেবল কতকগুলি আরবী 
ফারসী উপাখ্যান বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইয়াছিল মাত্র, এবং বাঙ্গালী 
মুসলমানদের উপযোগী অনুষ্ঠান ও নিত্য-কর্ম তথা মুসলমান ধর্ম-মত সন্বন্ধে 
কতকগুলি পুস্তক লিখিত হয় মাত্র ; এতত্তিক্, মুসলমান সুফী দর্শনের প্রভাব, 
পরোক্ষভাবে, ও প্রতাক্ষভাবে ফারসী সাহিত্যের মধ্য দিয়া, মুসলমান যুগে 
শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই মধ্যে কিছু পরিমাণে কার্ধাকর হইয়াছিল। 
Ss বাঙ্গালী ভাবধারা বজায় রাখিয়া বাঙ্গালী মুসলমান চিত্তের শ্রেষ্ঠ বিকাশ 
হইয়াছিল মুসলমান “বাউল” ও “মারফতী" গানে 1 'শাহ্‌নামা, সিকন্দরনামা» 
প্রভৃতি পারস্তের ইতিহীস-কাব্য ও কথাসাহিত্য, এবং আরবের কথাসাহিত্য, 
তথা কারবালার যুদ্ধ প্রভৃতি আরব ইল্সামের প্রথম যুগের কাহুনী, পয়ারাদি 
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ছন্দে রচিত হইয়া মুসলমান বাঙ্গালার ‘পু'থি-সাহিত্য” নামে, হিন্দুদের “রামায়ণ, 
মহাভারত ও পুরাণ” প্রভৃতির পার্শ্বে স্থান পাইয়া, বাঙ্গালী মুসলমান জনগণের 
চিত্তকে সরস করিয়া আসিয়াছে । কিন্তু আরব ও পারস্তের এই বিশাল কাব্য- ` 
ও কথা-সাহিতা, বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্প কয়জন উচ্চ শ্রেণীর ও মাজিত রুচির 
কবির দ্বার! উচ্চ কোটির সাহিতোর আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আরবী ও 
ফারসী সাহিত্যের ইংরেজী অনুবাদ পড়িয়া শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমান যে আনন্দ 
ও শিক্ষা! পান, বাঙ্গালা মুনলমান ‘পু থি-সাহিত্য” মধ্যে তাহার অক্ষম অন্থমরণ 
পাঠে সে শিক্ষা ও আনন্দ পান না। অধুনা বাঙ্গালার শিক্ষিত মুসলমানদের 
মধ্যে আরব, পারস্য ও উত্তর-ভারতের মুসলমান সংস্কৃতির প্রতি একটা স্বাভাবিক 
আকর্ষণ আসার ফলে, মুসলমান-ভাবে অনুপ্রাণিত এক নবীন বাঙ্গালা সাহিত্যের 
সৃষ্টির দিকে কতকগুলি মুসলমান লেখক আগ্রহান্থিত হইয়াছেন। এই চেষ্টার 
ফলে, মুসলমান চিন্তাধারার অনুগামী কিছু-কিছু আরবী ফারসী শব্দের বাঙ্গালা 
ভাষায় স্থানলাভ অবশ্বাস্তাবী ; এবং আশা! করা যায়, শক্তিশালী লেখকের হাতে 
বাঙ্গাল! সাহিত্য, আরবী, ফারসী- ও Gg হইতে আহৃত ভাবধারাতেও পুষ্ট 
হইখে,_এবং ভারতের ও ভারতের বাহিরের মুসলমান সংস্কৃতি এবং বাঙ্গালী 
মুসলমানের জীবন ও ভাবধারা আশ্রয় করিয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা নৃতন 
দিক্‌ আবিদ্ত হইবে, যাহা হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান নিবিশেষে সকল বাঙ্গালীর 
চিত্তের রসায়ন-স্বরূপ হইবে। 

বাঙ্গালার সাহিত্য উত্তরোত্তর প্রবর্ধমান ; বাহিরের দিক্‌ হইতে দেখিলে, 
এই সাহিত্যের ভবিষ্যৎ আরও উজ্জল বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু একটা 
গুরুতর আশঙ্কার কথা আছে। জাতীয় জীবন প্রতিফলিত হয় জাতীয় 
সাহিত্যে । সেই জীবনে যখন সর্বাঙ্গীণ gz থাকে, জাতির অর্থ নৈতিক ও 
রাজনৈতিক, সামাজিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা যখন স্বাভাবিক থাকে, 
তখন-ই যে সাহিত্যে জীবন প্রতিবিশ্বিত ও প্রতিফলিত হয়, সেই সাহিত্য 
প্রাণবান্‌ ও সারবান্‌ এবং চিরন্তন সত্যের আধার হইয়া উঠে। কিন্তু যেখানে 
জীবনযাত্র। কঠিন হইয়া দাড়ায়, দেশের জনগণের আত্মিক শ।ক্তর হ্রাস ঘটে 

H 


- | \ 









১৫৪ বাঙ্গাল ভাষাতত্বের ভূমিক! 


জাতির মধ্যে যেখানে অনৈক্য, ভাববিরোধ, ও আত্মকলহ আসিয়া যায়, 
সেখানে সাহিত্য কিছুতেই শক্তিশালী বা জীবন্ত, সারবান্‌ বা চিরস্থায়ী হইতে 
পারে ন|। একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, নানা দিক্‌ দিয়া হিন্দু ও 
মুসলমান নিবিশেষে সমগ্র বাঙ্গালী জাতি আজকাল বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, 
তাহার প্রাণশক্তি আর অটুট থাকিতেছে না ; ইহাতে তাহার মানসিক, নৈতিক 
ও আত্মিক অবনতি sage, এবং তাহার আধুনিক সাহিত্যিক প্রচেষ্টা 
কেবল ed ঘী ঢালার ন্যায় নিক্ষল হইবে,_-তাহার সাহিত্যিক পূর্ব গৌরব 
অতীতের বস্তু হইয়া দাড়াইবে, ভবিষ্যৎ গৌরবে তাহার অতীত গৌরবের 
পরিণতি ঘটিবে না। বাঙ্গালী জাতি বড় না হইলে, পাথিব ও অপাধিব জগতে 
শক্তিশালী না হইলে, আত্মিক ও নৈতিক গুণসম্পন্ন ai হইলে, বাঙ্গালীর সাহিত্য 
বড় থাকিতে পারিবে না। এ বিষয়ে হিন্দু ও মুসলমান, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান, 
প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর দায়িত্ব আছে--তাহার নিজের প্রতি, তাহার; 
পিতৃপুক্রষগণের প্রতি, এবং তাহার ভবিষ্াদদ বংশীয়গণের প্রতি । 








বাঙ্গালা ভাষ! ও সাহিতোর প্রধান প্রধান তারিখ 


গু 


১৫৫ 


বাঙ্গালা ect) শু সাহিত্যে ইত্তিহাতেল 
ক্তক্ৰগুলি প্রপ্থান প্রল্থান তালি 
৩** খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ (আনুমানিক) মৌধ্যবিজয়, বাঙ্গালাদেশে আধ্য-ভাষার 


৩৫* খ্রীষ্টাব্দ 


১৪৯৩ 


১৪৬৬ 
১৪১৮ 
১৪২৬ 
১৪৮০ 
১৪৪২ 
১৪৭৩ 


১৪৮৬-১৫৩৪ 
১৪৯৩-১৫৯৯ 


খ্রীষ্টাব্দ 


A3 
` 


প্রসার । 

বাঙ্গালাদেশে গুপ্ুসম্াটগণের অধিকার 
এবং দেশে উত্তর ভারতের সভ্যতার 
প্রসার । 

চন্দ্রবর্মার স্বস্থ নিয়া শিলালেখ । 
পাল-রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠা । 
দীপক্ষর-ভ্রীজ্ঞান-অতীশ, বঙ্গদেশীম বৌদ্ধ 
'আচাধ্য | 

মহারাজ বল্লাল সেন। 

জমুদেব কবি; মহারাজ লক্ষ্মণসেন। 


বিদেশীয় মুসলমান তুকীগণ কর্তৃক 
বঙ্গদেশ-বিজয়ের স্ত্রপাত । 
বডু-চণ্ডীদাসের জীবৎকাল (1?)-- 


শ্ীরুষ্ণকীর্তন, বাধারুষ্ণ-বিষয়ক পদ । 
মৈথিল কবি বিদ্যাপতির জীবৎকাল। 
রাজা কংশ ( দহজম্র্দনদেব )। 
কৃত্তিবাসের জীবৎকাল। 
মালাধর aa (গুণরাজ খা )। 
বিপ্রদ্দাস চক্রবর্তী ( ‘মনসামঙ্গল’ )। 
বিজয়গুপ্ত ( ‘পদ্মাপুরাণ’ )। 
চৈতন্যদেবের জীবত্কাল। 

হোসেন শাহ,» বাঙ্গালার স্থলতান । 


২ 


৯৫৬ 





বাঙ্গাল। ভাষাতত্বের ভূমিকা 


১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দ পোত্তুগীসদিগের প্রথম বঙ্গে আগমন। 


১৫২৬ 
১৫৪০ 


১৫৭৫ 
2৫৮০ 
১৬০০ 
১৬৫০ 
৯৬৫৯ 
৯৬৯১ 
৯৭৩৪ 
৯৭১১ 


৯৭৪৩ 


১৭৫৩ 
১৭৫৭ 
১৭৬০ 


১৯৭৬৫ 


2৭৭৮ 


৯৭৯৩ 


উত্তর-হিন্দুস্থানে বাবর কর্তৃক মোগল-সাম্রাজ্য-স্থাপন। * 
(আহ্ুমানিক) বৃন্দাবনে বাঙ্গালী বৈষ্ণব-গোস্বামিগণের 
প্রতিষ্ঠা । 
বঙ্গে মোগল-অরধিকার। 
(আম্থমানিক) কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম। কৃষ্ণদাস কবিরাজ। 
১) কাশীরাম দাস। কলিকাতায় আর্মীণীগণ। 
১ চট্টলে আলাওল প্রমুখ মুসলমান কবিগণ। 
ইংরেজদের প্রথম বঙ্গে আগমন । 
কলিকাতায় ইংরেজদের বাঁস। 
মাণিক গাঙ্ুলীর ধর্মমঙ্জল+ | 
ঘনরামের ‘খধর্মমঙ্গল’। 
বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম মুদ্রিত des, রোমান অক্ষরে 
লিস্বনে ছাপা পোর্তুগীস afp আস্ুম্পুসাণ্ড (Padre 
Assumpcad)-এর বই | 
রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের জীবৎকাল। 
পলাশীর যুদ্ধ । 
কবি ভারতচন্দ্রের মৃত্যু । 
নবাব মীর-কাসিমের পরাজয়ের পরে শাহ আলম 
বাদশাহের নিকট হইতে "SP ইণ্ডিয়া কোম্পানী” - কর্তৃক 
বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী-লাভ | 
হাল্‌হেড, (10%11)80)-রুত বাঙ্গালা ব্যাকরণ,---বাঙ্গালা 
অক্ষরে প্রথম মুদ্রণ। 
আপ্জন (U৮j০৷৷)-ক্ৃক প্রকাশিত Se? ও বাঙ্গালা 


বোকোবিলারি”। 


Abee 
১৮০১ 


১৮০৩ 
১৮১৭ 
৯৮১৭ 
১৮১৮ 


বাঙ্গালা ভাষ। ও সাহিত্যের প্রধান প্রধান তারিখ ১৫৭ 
১৭৯৪-১৮০২ খ্রীষ্টাব্দ ফর্স্টার (Forsterkzz ইংরেজ্ী-বাঙ্গালা ও বাঙ্গালা- 


ইংরেজী অভিধান । 

কলিকাতায় “ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজ’ প্রতিষ্ঠা । 

কেরি (021e))-রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ (ইংরেজীতে)। 

শ্ররামপুরে মিশনারিগণ কর্তৃক কৃত্তিবাসের রামায়ণ 

মুদ্রণ। 

“হিন্দুকলেজ” প্রতিষ্ঠা । 

রামচন্দ্র বিছ্যাবাগীশ-সংকলিত “বঙ্গভাষাভিধান?। 

প্রথম বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র--“সমাচার দর্পণ” UC 

Marshman মার্শ মান, ব্]াপ্টিস্ট. মিশন, শ্রীরামপুর )। 

বাঙ্গালী-পরিচালিত প্রথম বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র-_. 

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য ও হরচন্দ্র রায় কর্তৃক প্রকাশিত 

“বাঙ্গালা গেজেট” । রাজা রাধাকান্ত দেব-_-'শব্দকল্প- 

ক্রম" সংস্কৃত অভিধানের মুদ্রণ আরম্ভ । 

রাধাকান্ত দেব রচিত ও প্রকাশিত “বাঙ্গালা শিক্ষক’ 

( বর্ণমাল। ও প্রথম পাঠ )। 

কেরি (William 0%7৪চ)-রুত বাঙ্গালা অভিধান । 

রামমোহন রায়-রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ। (বাঙ্গালা 
ংস্করণ, ১৮৩৩ )। 

ব্ৰাহ্মসমাজ মন্দির প্রতিষ্ঠা । 

হটন (Hauzhton)-কত বাঙ্গালা-ইংরেজী অভিধান । 

রামকমল সেন-রুত ইংরেজী-বাঙ্গালা অভিধান । 

আদালতে ফারসীর পরিবর্তে ইংরেজীর প্রচলন । 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-কৃত “বেতালপঞ্চবিংশতি? । 

শ্যামাচরণ সরকার-রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ 

( ইংরেজীতে )। 





৯৫৮" 


৯৮৮৫৭ 
১৮৫৮ 


১৮৬১ 
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বাঙ্গালা ভাষাতন্তের ভূমিক! 


খ্রীষ্টাব্দ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্টা । 


A9 


প্যাগীঁচাদ মিত্র ( টেকচাদ ঠাকুর )-রচিত ‘আলালের 
ঘরের দুলাল’ ( উপন্যাস )। 

মধুস্থদনের ‘মেঘনাদব্ধ কাব্য? | 

কালীপ্রসন্ন সিংহের ‘হুতোম পেঁচার aam 
বক্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্তাস-_“ছুর্গেশনন্দিনী* | 
বঙ্কিমচন্দ্র কতৃক “বঙ্গদর্শন” পত্রিকা প্রকাশ । 

বীম্‌্স্‌ ( Beames)-কৃত আধুনিক আৰ্ধ্যভাষাগুলির 
তুলনাত্মক ব্যাকরণ । 

রামক্রষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর-ক্বৃত তুলনাত্মক ব্যাকরণ। 
হাবুন্লে (H০ernle)-কৃত আধুনিক আধ্যভাষার 
তুলনাত্মক ব্যাকরণ । 

বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠা | 

গ্রিয়ার্দন (637167507)-কৃত আধুনিক আধাভাবার 
তুলনাত্মক ব্যাকরণের প্রারস্ত। 

গ্রিয়ান (Grierson)-$Sত Linguistic ety 
of India-র পত্তন, বাঙ্গালা ভাষা-বিষয়ক প্রথম 
dai 

ap eg ও স্বদেশী আন্দোলন । দ্‌ 
বি.এ. পরীক্ষা! পধস্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গাল! 
সাহিত্য আবশ্যিক পাঠ্য-বিষয়-রূপে নির্ধারিত । 
ব্গ-ভঙ্গ রদ। ভারতের রাজধানী কালকাতার 
পরিবর্তে দিল্লী । 

রবীন্দ্রনাথের নোবেল-পারিতোষিক প্রাপ্তি। 

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক “চর্যাপদ” ( 'বৌদ্ধগান ও 
দোহা” ) প্রকাশ । 





© 
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বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান প্রধান তারিখ ১৫৯ 

১৯১৭ খ্ৰীষ্টাব্দ বসন্তরঞ্জন রায় কর্তৃক “শ্রক্বম্চকীর্তন’ প্রকাশ। 

১৯১৭ »»  জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বাঙ্গালা অভিধান ॥ ( দ্বিতীয় 
সংস্করণ, ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ )। 

» কলিকাতা! বিশ্ববিদ্তালয়ে বাঙ্গালা ভাষার মাধ্যমে 
প্রবেশিকা পরীক্ষা-গ্রহণ | 

১৯৪১ » রবীন্দ্রনাথের der 

১৯৪৭ » ভারতের স্বাধীনতা-লাভ। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা । 


১৮০৪৬ 








অহাগ্রাণ বর্ণ 


এই প্রবন্ধে চৌকা বন্ধনীর [ ] মধ্যে যে রোমান অক্ষরে ও রোমানের আধারে প্রস্তুত 
নূতন অক্ষরে বাঙ্গাল! ও অন্য ধ্বনিগুলি লিখিত হইয়াছে, সেই অক্ষরগুলি International 


Phonetic Aseociation-এর বর্ণমালার । অক্ষরগুলি কোন্‌ কোন্‌ ধ্বনির প্রতীক, তাহ! নিয়ে, 


নিদ্দিষ্ট হইতেছে — 

: = স্বরধ্বনির দীর্থতা-জ্ঞাপক : « তারা » [tara], « তার » [ta:r]. 

~ = সাঙ্ুনাসিকতা-জ্ঞাপক £ « বাস » [৮], « বাশ » [b:/]. 

৭৫=- সাধারণ বাঙ্গালা আকারের ধ্বনি £ * রাম » [70:00], 

৪ স্* পূর্ব-বঙ্গের « কা*ল » ( কল্য ) -তে যে আ-কারের ধ্বনি মিলে ; যথা 
e কাল » (= সময়, মৃত্যু, কৃষ্ণবৰ্ণ )--[ kal: কিন্তু এ কা'ল » (== কল্য )= 
[ ka:l ] (৭ কীল, কাইল » [ kal, kil ] হইতে )। 

me পশ্চিম-বঙ্গের « এক, ত্যাগ, পেঁচা! » প্রভৃতি শব্দের স্বরধবনি : aech, 
te:g, 789০৫. ] 

১-_ব। ০= প্ৰাচীন আধ্যভাষার ( বৈদিকের ) চ-কারের ধ্বনি, কতকটা 
ক্য=)-র মত শোনায়; শুদ্ধ Pl০৪i৮৪ বা stop অর্থাৎ স্সপুষ্ট ধ্বনি 
তালব্য অঘোষ অল্পপ্রাণ ; ৫ বৈদিক « ছ »। 

dl পশ্চিম-বাঙ্জালার « চ »-এর ধবনি__তালব্য অঘোষ অল্প-প্রাণ affricate 
অর্থাৎ ei. dh পশ্চিম-বাঙ্গালার « ছ seh 

Gen জর্মান ich শব্দের ৫৷-এর ; ধ্বনি = বৈদিক « শ »। 

dap: d=ড ; dag dfi=ঢ; = ইংরেজী d, দস্তমূলীম়ু ` OS o 
পূর্ব-বঙ্গের « ধ », 4-পূর্ব-বঙ্গের « ঢ => | 

৪স্পশ্চিম-বঙ্গের একার ; «দেশ, ক্ষেত, কেবল »=[ det, khe:t, 
kebal ] ; == পূৰ্ব-বঙ্গের এ-কার--[45:], Ehect, 5991] | 


1 $ 





‘ 





মহাপ্রাণ বর্ণ, ১৬১ 


£. দস্তেটীষ্টা অঘোষ, Gaata, ইংরেজী tf: 
Bräi ৪চি-ঘ; ৪৮স্পূব-বঙ্গের e ds: 

$= ফারসী & অক্ষরের ধ্বনি, ঘোষবৎ উম্ম « ঘ. » | 

1)» অঘোষ « হ >, ইংরেজীর ॥ = সংস্কতের বিসর্গ ; যথা, ইংরেজী happy 
=[hepi], hat=—[bet] | 

চি = সংস্কৃত ও বাঙ্গালার ঘোষবহ * হ > ; যথা, বাঙ্গালা « হাত » = [০:6], 
«হাট >= [ Bopi 

i=ই, ঈ ; Jee য় =, ইংরেজীর ৮. 

প্রাচীন সংস্কৃতের শুদ্ধ তালব্য স্পর্শ-ধর্বনি, বৈদিক « জ >, কতকটা 
গা=£y-র মৃত ধ্বনি । 

টি» পশ্চিম-বাঙ্গালার * জ»-এর ধ্বনি; gë তালব্য ঘোষ-ধ্বনি ; 
ZB পশ্চিম-বঙের * ঝ »। 

k=ক ; kh=খ । ৮০স্হ-কারের প্রভাবে উচ্চারিত পূর্ব-বঙ্গের « ক = | 

La. 72. ম 717 ন 7; ০.০) ১= Cat অ। 

?=প; Ph=* ফস্প্হ =, হিন্দীর মত $7১৮- হ-কারের প্রভাবে উচ্চারিত 
পূর্ব-বঙ্গের * প*। 

= বাঙ্গালার « র »3 ॥ = দক্ষিণ-ইংরেজী চলিত ভাষার £। 

Ron সংস্কৃতের HI * স», পূর্ব-বঙ্গের « ছ », ফারসীর ০০, ২,০ | 

TC বাঙ্গালার « শ, য, স = ; 1 সংস্কৃতের মূর্ধন্ত « য = । 

Gong: hang: চট; ॥=-ঠ; (= ইংরেজী t, দন্তমূলীয় $ £?, ৮? = 
হ-কারের প্রভাবে উচ্চারিত পূর্ব-বঙ্গের « ত * ও « ট = | 

ue. উ ; ॥=দস্ত্যোষ্ঠয ঘোষবৎ উন্ম-ধ্বনি, ইংরেজীর ৮; 

ee o ইংরেজী, "Daf | 

= ফারসী ₹-র ধ্বনি, অঘোষ উদ্ম « থ. » | 

z= বাঙ্গালা « মেজদা * [ mezda ] শব্দে শ্রুত ধ্বনি, ইংরেজীর £, 
ফাঁরমীর ), ১, ৮৮১ BI 

11 909? DT, 


\ 


HM 
et. 





১৬২ বাঙ্গাল। ভাষাতত্বের ভূমিকা 

£ বা {= তামিল ভাষায় প্রাপ্ত ধবনি__মূর্ধন্য | ( ষ )-এর ঘোষবৎ রূপ ; 
তমিল্‌ = [67712] 1 এ 

*স্" কনালীয় স্পষ্ট ধ্বনি (glottal stop). 

%= প্রচলিত বাঙ্গালা « ফ »-এর ধ্বনি ; oft অঘোষ Zar 

B= প্রচলিত বাঙ্গালা « ভ »-এর ধ্বনি ; ওষ্ঠ্য ঘোষবৎ উম্ম । 

5= ফরাসী 1র ধ্বনি, ঘোষবৎ তালব্য উদ্ম ( ইংরেজী pleasure শব্দে 

ত হ-বৎ ৪-এর ধ্বনি = plezhr = [ 1)1527(3) ] ), 

9= বাঙ্গাল! অ-কার ; তুলনীয়, ইংরেজী ০1], law [ kal, lo: J. 

Aসংস্কৃতের সংবৃত অ-কার, হিন্দীর অ-কার, ইংরেজী eut, ৪০0 শব্দের 
ব্বরধ্বনি =[ kbAt, san J. 

9.ুহিন্দীর অতি-হ্ম্ব অ-কার ) যথা__* রতন » [86970] ; ইংরেজীর ago, 
China, Russia, India প্রভৃতির & ( =[ 9৫০৪, (ang, 709, indie ] ). 

$ ১। ভারতীয় বর্ণমালায়, বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণকে “মহাপ্রাণ বর্ণ, 
বলে: <খ, ঘ; ছ, ঝ; ঠ, ঢ; থ, ধ; ফ, ভ» এইগুলি মহাপ্রাণ adi 
প্রাতিশাখ্যকারগণ এগুলির উচ্চারণের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন; আধুশিক 
ভারতে এগুলির উচ্চারণ লুপ্ত হয় নাই । অল্পপ্রাণ স্পর্শ বর্ণের ( অর্থাৎ বর্গের 
প্রথম ও তৃতীয় বর্ণের ) উচ্চারণ-কালে, শ্রয়মাণ উদ্মা ai প্রাণ বা শ্বাসবাঘুর 
যুগপৎ নির্গমন ঘটিলে, সোম্ম বা মহাপ্রাণ-স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন ধ্বনির উদ্ভব হয়। কৃ-এর 
উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গে প্রাণ বা শ্বাসবায়ু বা Sa নির্গত হইলে, দীড়াইল < ক + 
প্রাণশ্খ্‌ = ; তদ্ৰূপ < গৃ+প্রাণ=ঘ=। 

এই প্রাণ বা উদ্মা বা শ্বাসবায়ু যখন সহজ ও স্বাধীন ভাবে নির্গত হয়-_ 
ক্নাপীর অভ্যন্তরস্থ glottal rasenge বা কঠনালীমুখের মধ্য দিয়া চালিত 
হইয়া, উন্মুক্ত মুখ-বিবরে কোথাও ব্যাহত বা বাধা-প্রাপ্ত না হইয়া বাহির হইয়! 
যায়”তখন ইহা আমাদের কর্ণে হ-কার এবং বিসর্গের ধবনিরূপে প্রতিভাত 
হয়: কগনালীর মধ্যস্থিত ৮০০০] 01)008 বা অধরোষ্ঠ-স্বর্ূপ পেশীর আকর্ষণের 
ফলে, glottal passage কণ্ন্[লী-মুখের সংবার বা রোধ ঘটলে, নির্গমনশীল 
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শ্বাসবায়ুর দ্বারা আহত হইয়| উক্ত ৮০০৪] chords a কণ্ঠনালীস্থ পেশীগুলির 
মধ্যে vibration বা ঝস্কতি হয়, এবং তাহার ফলে, ঘোষ ধ্বনি হ-কারের 
উৎপত্তি ঘটে; এবং কণ্ঠনালীর ম্ধ্যস্থিত glottal passage বা মুখ-প্রণালীর 
বিবার ai মুক্তি ঘটিলে, ৮০০৪] ০1)005-এর পেশীগুলির আকর্ষণের কারণ 
থাকে না, নিরগমনশীল শ্বাসবামু নিরুপদ্রবে বাহিরে চলিয়া আইসে, কোনও 
ঝঙ্কতি শ্রুত হয় না,_-তাহার ফলে অঘোষ হ-কারের উৎপত্তি ঘটে । 

এই অঘোষ হ-কারই হইতেছে স্বাধীন বিসর্গের মূলধ্বনি, যে স্থলে এই 
বিসর্গকে পূর্বগামী স্বরধবনির আশ্রয়-স্থানভাগিত্ব বা অধীনতা স্বীকার করিতে 
হয় না। ইংরেজীর ৷ হইতেছে এইরূপ অঘোষ হ-কার; আমাদের ভারতীয় 
ঘোষবৎ হ-কার হইতে Zei পৃথকৃ। শুদ্ধ প্রাণ বা উদ্মা বা শ্বাসবায়ু, যদি 
অঘোষ বিসর্গ ও ঘোষ হ-কার রূপে বহির্গত হইতে না পারে--মুখের মধ্যে 
জিহ্বার অথবা মুখের বাহিরে $ষ্ঠদ্বয়ের সমাবেশের ফলে, ইহার নির্গমন যদি 
ব্যাহত হইয়া যায়, তাহা হইলে যে ধ্বনি শোনা যায়, সেই ধ্বনি হইতেছে 
জিহবাদির সমাবেশ-অন্রসারে বিভিন্ন বর্গের spirant বা frieatiee অর্থাৎ 
উন্মধ্ন্জন | সহজভাবে বিনির্গত হ-কার,_-অর্থাৎ অঘোষ [0] এবং ঘোষবৎ 
[দি]-এর পরিবর্তে, আমরা তখন পাই-[, 90, 571, ₹ বাক) ৪,2; 
9, ৮ £, ৮; %,/৪] প্রসভৃতিখবিভিন্ন উচ্চারণ-স্থানে উচ্চারিত ভিন্ন-ভিন্ন উন্ম- 
ধ্বনি। পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির (এবং site পরবর্তী ব্যঞ্ধনধবনির ) উচ্চারণের 
প্রভাবে পড়িয়া, অর্থাৎ এইরূপ স্বরধবনির ( অথবা ব্যঞ্জনধ্বনির ) উচ্চারণে 
জিহ্বার অবশ্যন্তাবী সমাবেশের প্রভাবে পড়িয়া, এইরূপ শুদ্ধ বিসর্গ বা হ-কার, 
জিহ্বামূলীয়, উপশ্বানীয় প্রভৃতি Za ধ্বনিতে পরিবতিত হইয়া si: যেমন, 
Fah, ০১৫, ag ; ih, 16১10, 11, বা if, ig; uh, ০7৭, 019], 
ইত্যাদি । কণ্ঠ, ওঠ্য এবং তালব্য প্রভৃতি এই-সকল বিশিষ্ট উশ্ম-ধ্বনি 
হইতেছে বিশুদ্ধ ক$নালী-জাত উন্ম-ধ্বনি বা প্রাণ-ধ্বনি অঘোষ er: [1] ও 
ঘোষবৎ « হ » [চ]-এর রূপভেদ। | 

্পর্শ-বর্ণকে মহাপ্রাণ বর্ণে পরিণত করিতে যে প্রাণ বা উদ্মার বা শ্বাসবায়ুর 


. \ 








১৬৪ বাঙ্গাল! ভাষাতত্বের ভূমিক! 


আবশ্যকতা হইয়া থাকে, তাহা কেবল মাত্র সহজ * অঘোষ হ »--:* 2» 
( অঘোষ « ক্‌চ.ট্‌ ত. প্‌»*এর সহিত ), অথবা সহজ « ঘোষবৎ হ » ( ঘোষবৎ 
e Sp দ্‌ ব্‌ *-এর সহিত)। অতএব, 

অল্পপ্ৰাণ অঘোষ « কৃ চ_ট্‌ তপ» [০ (11১]-এর সঙ্গে-সঙ্গে কঠঁনালীয় 
এ অঘোষ প্রাণ বা Sai [1] » যোগ করিয়া, অঘোষ মহাপ্রাণ « খু ছ. ds 
[kh ch th th pPh]-এর উৎপত্তি হয়; এবং তদ্রপ অল্পপ্রাণ ঘোষবৎ « গৃ জ._ 
ড. দ্‌ব্‌» [8 3৭ ৭ ৮]-এর সঙ্গে-সঙ্গে কঠনালীয় « ঘোষবৎ প্রাণ বা Se 
[8]» যোগ করিয়া ঘোষবৎ মহাপ্রাণ * ঘঝ.ঢ ধ. ভূ» [2066 df bf ]- 
এর উত্পত্তি ঘটিয়া থাকে । 

ভারতীয়-আর্ধা-ভাষায় আদি যুগ হইতে এই মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলি বিদ্যমান ; 
এগুলি মূল আর্ধ্য-ভাষার বিশিষ্ট ধবনি। সেই হেতু, আর্ধা-ভাষার জন্য প্রাচীন 
কালে ভারতে প্রথম যখন বর্ণমালার উদ্ভব হইল, তখন পৃথক-পথক্‌ অক্ষর-দ্বারা 
এই বিশিষ্ট ধবনিগুলি ছ্যোতিত হইল। তাহার ফলেই আমরা প্রাচীন ভারতীয় 
ব্ৰাহ্মী বর্ণমালা হইতে উৎপন্ন নাগরী, বাঙ্গালা, শারদা, তেলুগু-কন্নড, ze 
প্রভৃতি আধুনিক বর্ণমালাগুলিতে ed, ঘ, ছ, ঝ» প্রভৃতি পৃথক দশটী মহা প্রাণ 
বর্ণ পাই। পরবত্ণী কালে যখন মুসলমানদের আমলে ফারসী লিপির সাহাযে। 
ভারতীয় ভাষা হিন্দুস্থানী প্রভৃতি প্রথম লিখিত হইল, তখন মহাপ্রাণ বর্ণগুলির' 
প্রকৃতি সহজেই বিশ্লেষ করিয়া লইয়া, অল্পপ্রাণ-ধরবনি-বাঞ্চক < ক, গ, চ, জত, 
ত,দ» প্রভৃতিতে হ-কার যোগ করিয়া লেখা হইল-_&১, $5, 4৯, ৭৯, 45, $$ 
এ কৃহ (খ), গৃহ (ঘ), চহ (ছ), জহ (ঝ), তহ (থ), দহ (ধ)» ইত্যার্দি। প্রাচীন 
লাতীনেরা যে রীতিতে গ্রীকের মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলিকে রোমান বর্ণমালায় লিখিত 
(প্রাচীন গ্রীক X=খ, %=ফ, ৪=প, রোমানে যথাক্রমে eh, ph, th), সেই 
রীতির agang করিয়া, ইউরোপীয় রোমান অক্ষরে, আমাদের মহাপ্রাণ « খ, ঘ, 
ছ, ঝ, থ, ধষ্ প্রভৃতির স্থানে ইংরেজের! kh, och, ch (00), jh, th, dh 
প্রভৃতি লেখার ব্যাবস্থা" করিয়া লইল । 

bat মহাপ্ৰাণ ধ্বনির WAN উচ্চারণ করিতে হইলে, ap at ল্পশ 


d 
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ধ্বনির অনুগামী এই কঠনালীয় উদ্ম-ধ্বনিরও স্পষ্ট এবং শ্রুতিগম্য উচ্চারণ 
কর্লা আবশ্তাক। হ-কারের উচ্চারণ ভাষায় বিশুদ্ধ-ভাবে বিগ্কামান না থাকিলে, 
এইরূপ মহাপ্রাণ স্পর্শ-বর্ণগুলির উচ্চারণ কর! যে কঠিন হইয়া উঠে, Sei সহজেই 
বুঝিতে পারা যায়। আধুনিক ভারতে বহু শতাব্দী ধরিয়া মৌখিক ভাষার 
বিকারের বা পরিবর্তনের সঙ্জে-সঙ্গে, সংস্কৃত বা ভারতের আদি-আর্ধ্া-ভাষার 
প্রাচীন উচ্চারণ-রীতি সর্বত্র সংরক্ষিত হইতে পারে নাই । “সংস্কৃত”, উচ্চারণ- 
পরিবর্তন বা উচ্চারণ-বিরুতির ফলে, “প্রারৃত" হইয়া ঈাড়াইল। উচ্চারণের 
এই ব্যত্যয়, ai বিকার, অথব| পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, এক স্বাভাবিক বিকাশ- 
ধর্ষের ফলে; কারণ, প্রতি পুরুষে বা বংশ-পীঠিকায়, ভাবা অলক্ষিত-ভাবে 
একট্ু-একটু করিয়! বদলীয়। অনেক সময়ে এই বদলানো এত ল্ুক্ষ্-ভাবে 
ঘটে যে, দুই-তিন পুরুষেও সাধারণ লোকে তাহা ধরিতে পারে না। অপর, 
উচ্চারণের ব্াতায়-ঘটিয়াছিল, নান! অনার্ধ্য-ভাষী জাতি কর্তৃক আর্ধ/-ভাষ। গ্রহণের 
ফলে; আর্ধা-ভাষার ধ্বনি-রীতি অনাধ্যের অভ্যন্ত ছিল না, আধ্য-ভাষ| অনাধ্য- 
ভাষীর দ্বারা গৃহীত হইতে থাকিলে, অনাধ্য-ভাষার বহু ধ্বনি, বহু উচ্চারণ- 
রীতিএই আধ্য-ভাষায় আসিয়া যায়। ভারতবর্ষে যে লক্ষ-লক্ষ অনার্ধয-ভাষী 
আধা-ভাষা গ্রহণ করিয়াছিল, সেরূপ অন্থমান করিবার পক্ষে অনেক কারণ 
আছে। এইরূপে প্রাকৃত বুগেই সংস্কৃত ভাষার ভাঙ্গন ধরিয়াছিল __ৰাহাতঃ 
উচ্চারণে, এবং আভ্যন্তরীণ-ভাবে শব্দে, ব্যাকরণে, ও বাকা-বীতিতে | পরে 
আরও ধরে। আদি-নার্ধ্য-ভাষার তথা প্রাকৃত যুগের উচ্চারণ-রীতি কিরূপ 
ছিল, তাহা সর্বত্র স্পষ্টভাবে বুঝিবার উপায় নাই। কিন্তু আধুনিক আধ্য- 
ভাষাগুলির আলোচনা করিলে দেখা যায়, আদি-আ'ধা উচ্চারণ-রীতি বহুস্থলে 
অনপেক্ষিত-ভাবে পরিত্যক্ত ai পরিবতিত হইয়াছে । এইরূপ পরিত্যাগ বা 
পরিবর্তন যে কত প্রাচীন কালে ঘটিয়াছিল, তাহা স্পষ্ট করিয়া নির্ণয় করা 
ছুঃলাধা বা অসাধ্য । 

$ ৩) বাঙ্গালা ভাষায় মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলির ( এবং হ-কারের ) অবস্থান 
আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এগুলির যথাযথ উচ্চারণ-বিষয়ে সমগ্র 


. A 





৯৬৬ বাঙ্গাল! ভাষাতত্বের ভামক। 
গৌড়-বঙ্গদেশ ( অর্থাৎ রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, সমতট, চট্টল ) এক নহে। এই 
বর্ণগুলির ছুই প্রকারের উচ্চারণের অস্তিত্ব সুস্পষ্ট । এক প্রকারের উচ্চারণ 
পশ্চিম-বঙ্গে ( ‘গৌড়দেশে’) শোনা যায়; অন্য প্রকারের উচ্চারণ পূর্ব-বঙ্গে 
(‘বঙ্গদেশে’ ) মিলে। উত্তর-বঙ্গে ( বরেন্দ্র-ভূমিতে ও কামরূপে ) পর্ব-বঙ্গের 
প্রভাব আজকাল সমধিক-ভাবে বিগ্যমান, কিন্তু উচ্চারণ-বিষয়ে এক সময়ে 
উত্তর-বঙ্গ রাঢ়ের সহিত সমান ছিল বলিয়া অনুমান হয়। আমরা গৌড়” ও 
'বঙ্গ--এই ছুই প্রদেশের বিশিষ্ট উচ্চারণ আলোচনা করিব | 

১৪ | গোঁড়ের মহাপ্রাণ বর্ণগুলির উচ্চারণ-সন্বন্ধে বিশেষ পুষ্থাপুঙ্খরূপে 
কিছু বলিব না, aa এ বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি । গোড়ে 
হ-কারের উচ্চারণ বলবৎ আছে-__শব্ধের আদিতে, ঘোষবৎ « হ ».কে আমরা 
যথাযথ উচ্চারণ করিয়া থাকি ; যেমন--« হয়, হাত, হিত, হে, হোম, হুকুম, 
হিন্দু (Sei, (ag, fia:t, fii:t, fie:, 70:07, fiukum, Bändu বা! [10011 
শব্দের মধ্যে ঘোষবৎ «হ» দুর্বল হইয়া পড়ে, এবং সাধারণতঃ কথিত ভাষায় লুপ্ত 
হয়: যথা, * ফলাহার > ফলাআর > ফলাঁর [pholafiar > pholaar > 
phalar, %9101] 7 পুরোহিত > পুরোইত্‌ > * পুরুইত > পুরুত [purofiit 
> puroit > puruit >= purut] ; বাহাত্বর > বাআত্তর [bafiattor >> 
baattor] 7 ee > dee > পউছা, পৌছা [1916৫ > 71700) > 
pducfha] $ বহু > বহু > বউ, বৌ [b9fiu; > bofia > bou] : ge > 
মৌ [mofin > mou] ; সহি > সই, সৈ [131 > [oi]; দহি > দই, দৈ 
[498i > ৭০i] =| শব্দের অস্তে ঘোষবৎ «হ» [ছি] গৌঁড়ে পাওয়া যায় 
না_লুপ্ত হয়; অথবা শেষে স্বরবর্ণ আনা হয়, এবং এই স্বরবর্ণের অংশ্রয় 
পাইয়া = হ» পূর্ণ-ভাবে অবস্থান করে; যেমন-_« সাধু > সাহু > সাহ > 
সাহ্‌ > সা বা সাহা [0:70 > fa:fiu > fa:fio ১৯[%:? > Dons, 1060]; 
ফারসী শাহ ১ শা, শাহ! (uch > fa:, fafia] ; অষ্টাদশ > অট্ঠার হস 
হিন্দী অঠারহ. [ A॥৭:৮A৪ ], বাঙ্গালা আঠারো [ ৭৭৮০ ] = Senf 
অঘোষ «হ> [॥]--অর্থবৎ বিসর্গ-_গৌড়ের ভাষায় হর্ষ-বিস্ময়াদি-বাচক 
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অব্যয় শবে, কেবল শব্দের are, শোনা যায়; যেমন--* আঃ, এঃ, ইঃ, ওঃ, 
উঃ [ ah, eh, ih, oh, Uh ] » ইত্যাদি ; আবার এই ধ্বনি, আশ্রিত স্বরধবনির 
প্রকৃতি-অনুসারে, বিকল্পে বিভিন্ন Sa ধ্বনিতেও পরিবর্তিত হইতে পারে ; 
* আখ্‌., ei, ইশ, ওফ ৩, উফ, (os, ec, 6 বা 1], ০%, ০% ] = ইত্যাদি । 
স্পর্শ মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলির মধ্যে, «ফ ভস» সাধারণত: et Sai ধ্বনিতে 
পরিবতিত হইয়া গিয়াছে; « ফল »--[১5:1] না হইয়া äert, বা Tratt, 
* প্ৰফুল্ল » [prophullo] স্থানে [progullo, profullo] ; « ভয় » [1১98] স্থলে 
[898] ; « উভয় » = [01598] স্থলে [01998] বা [8৮98]; e অভিভাবক == 
[91711701১91] স্থলে [91911909১1, ovivobikl: « লাভ se [10:1?ি] না হইয়! 
[la:8, Joel em es ভিন্ন অন্য মহাপ্ৰাণ বর্ণ (খঘ,ছ ঝ,ঠটঢ, থধ) 
পশ্চিম-বঙ্গের উচ্চারণে শব্দের আদিতে অবিকৃত থাকে, এইরূপ অবস্থায় এগুলি 
স্পষ্ট উচ্চারিত হইয়া থাকে__ মহা'প্রাণের বৈশিষ্ট্য ( অর্থাৎ অল্লপ্রাণ স্পর্শের সঙ্গে- 
সঙ্গে অঘোষ বা ঘোষবৎ হ-কারের উচ্চারণ ) এখানে পুরাপুরি বিদ্যমান আছে ; 
যেমন-__-* খায় [15108 ], ক্ষতি [10061] ( অথবা ‘ক্ষেতি’ Teil), খা 
(ke: ], ঘা [5?0:1, ga [80:10], ভ্রাপ [gfira:n], es [০1৮০8], ছান! 
[০70], ঝাউ [6০], ঝড় [69:], বাক [88:00], ঠাকুর (thalkurd, 
ঠিক! [thik], ঢাক [৫0:10], ঢোল [০:1], থালা [thala], থ’লে [৮৮০19], 
ধান [00:70], ধর্ম [(dfiঞ০rmod], sa [0010] => ইত্যাদি। কিন্তু শব্দের অস্তে 
এই মহাগ্রাণগুলি আসিলে, বা শব্দের মধ্যে অন্য ব্যঞ্জন ধ্বনির পূর্বে আসিলে, 
ইহাদের প্রাণ-অংশটুকু, অর্থাৎ আন্ুুষঙ্গিক হ-কার ( অঘোষ বা ঘোষবৎ ), আর 
উচ্চারিত হয় না,_-কেবল অল্পপ্রাণ স্পর্শ ধ্বনিই শোনা যায়) এক কথায়, এই 
অবস্থায় উচ্চারণে ইহারা অল্পপ্রাণ বর্ণে-ই পরিবর্তিত হয়; যথ1--« মুখ = মুক্‌ 
[mu:tkh>mu:k], রাখস্পরাক্‌ [7০:১৯ 70:01, রাখিতে > রাখ্তে= 
রাকৃতে [rakhite > rakhte > rakte], দেখিতে > দেখ তে= দেকৃতে 
[dekhite > dekhte > 09119], বাথ= বাগ [ba:zh > ৮০:2], বাঘকে১» 
বাগ্‌কে — বাককে [bagfike > bagke > bakke], মাছ মাচ gd ma:cjh > 








১৬৮ বাঙ্গাল! ভাষাতব্বের ভূমিক! 


mod) মাছটা_ মাচ্টা [ macfhta > made), সাঝ ₹সাজ. (R.D > 
[8.3], সাঝ-সকাল = সীজ্জ -সকাল [ {8-fokal > faf-fokal], কাঠ 
কাঢু [ ka:th> kat ], যাঠি>ষাট [fathi>/fa:t ], অষ্ট ১ অট্‌ঠ > আঠ > 
আট্‌ [a:tho > att], রাড > রাড় [70:27 > 7027)]- (* ড ঢ * শব্দের 
মাঝখানে বা শেষে থাকিলে epp: হইয়! যায়), হাথ> হাত, [ fia:th০ > 
Doc), পথ=পত_[path০ > 199:6], বাব. বাদ [৮০:৭৪ > ৮:৭], সাধিতে 
=সাধ্তে - সাদ্‌তে > সাত্তে [fadfiite > fadfite > falte > Pick 
ইত্যাদি । শব্দের অভান্থরে দুই স্বরধ্বনির মধো অবস্থান করিলে গৌড়ে অনেক 
স্থলে, বিশেষতঃ রাঢ়ে, মহাপ্রাণ বর্ণ গুলি রক্ষিত হয় ; কিন্তু ভাগীরখীর দুই ধারের 
দেশে, ভদ্র চলিত ভাষায়, এক্ষেত্রে-ও মহাপ্রাণ বর্ণ শোন। যায় না। অঘোষ 
মহাপ্রাণ হইলে শব্দের অন্যান্তরে উচ্চ'রিত হইতে পারে, কিন্তু অতি মৃদু ভাবে, 
মোটে-ই জোর দিয়া নহে £ যেমন-_-* দেখা, আছে, ক’রুছে, মিছ! = মিছে, 
কাঠা, কথা [dekha, ac] he, korcfhe, micfna > micfhe, katha, 
k০6h০] =-সাধারণতঃ ইহাদের উচ্চারণ করা হয় * দ্যাকা, আচে, ক’চ্চে, 
মিচে, কাট!, কতা [d%৭, acfe, koccfe, micfe, kata, kota] » era 
< ছ্যাথ| [07911)01, আছে, ক’চ্ছে, মিছে, কাঠা, কথ! »-ও অনেকে বলিয়া 
থাকেন। কিন্তু ঘোষবৎ মহাপ্রাণ সাধারণতঃ পূরাপুরি ai বিশুদ্ধ-ভাবে শোন! 
যায় ন।: Cd বাঘের, বাঘ = Tbozbher, bozbol: যদি কেহ কলিকাতা 
অঞ্চলে e বাগৃহের, বাগহ! » [bag-fier, 10070] লে, তাহ! হইলে লোকে 
Cap টান’ ধরিয়া ফেলিবে-_« বাগের, বাগা = [bager, ৭9৭] এইরূপ 
অল্প প্রাণ উচ্চারণই স্বাভাবিক | তদ্রপ « বাঁঝা=বাজ্জা [bffia > 0817, 
মাঝুয়া > মেজো! [maffiua > me fol, দৃঢ় স্দ্রিতড়া [drirfio > 00119], 
' বাধা=বাদা [badfia > badal, বাধ1- বীাদ| [badfia > bada ] | 

গৌড় বা পশ্চিম-বঙ্গ সম্বন্ধে অতএব বলা যায় 

১। হ-কার এবং মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলি, শব্দের আদিতে স্থস্পষ্টভাবে 
উচ্চারিত হয়। শব্দের অভ্যন্তরে বা ag হ-কারের লোপ এবং মহাগ্রাপের 


D 


Ié 
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অল্পপ্রাণে আনয়ুনই সাধারণ, তবে ক্কচিৎ বিকল্পে অঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলি 
উচ্চারিত হইতে পারে। সাধু ভাষার পাঠে, বা সজ্ঞান ও সচেষ্ট সাধুভাষাম্থ- 
মোদিত উচ্চারণে অবশ্য = হ » [দি] বা ঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণ উচ্চারিত হইতে 
পাবে। ৰ 

২। অঘোষ « হস» [1] বিসর্গ_-শব্দের অন্তে শোনা যায়, এবং এই 
অঘোষ হ-ই অঘোষ মহাগ্রাণের--:* খ ছ ঠ থ ফ» এর অঙ্গীভূত হইয়া বিদ্যমান 
[ k-h, eh, t-h, ৮-৮১ p-h ] 

এততভ্িন্র « ন(ণ), ম, র, ae উচ্চারণে ইহাদের পরে হ-কার আসিলে, 
এই হ-কারকে ও সাধারণতঃ বর্জন করা হয়--যেখানে সচেষ্ট উচ্চারণ করা হয়, 
CH অবস্থা ছাড়: যথা" চিহ্ন Tea [01918 > cfinfia ১ 21009], 
মধ্যাহ্ন মোদ্ধ্যারো [mAdfija:tfina > 17090710107.) > moidfieanfio > 
moddfirennd], অপরাহুস্মঅপোরান্ো [81025108১৯৮ oporaufio > 
৩porannd], ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ত্রাহুমণ > ব্রাম্‌হণ্‌ = ব্ৰাম্মোন [bra:finAanA — 
bramfion? > brammon], ৰান্ধ অর্থাৎ ব্রাহ্ম, > 219 -— 219 [brafimo 
> bramfiv > brammo, পূর্ব-বঙ্গে « ত্রামা s = braimmo]. গহিত = 
গোব্হিৎ, গোর্রিৎ [9191৮ > -Z০rrit], আহলাদ = আহ্লাদ > আল্হাদ = 
আল্লাদ [a:fila:da > alhad > allad], প্হলাদ = £হ্লাদ > প্রল্হাদ > 
প্রোল্লাদ, প্রেল্হাদ > প্েল্লাদ্‌ > পেল্লাদ্‌ [prafila:da > 71919 > 
prolfiad, prelfiad > prollad, preifiad, pel ad] », ইত্যাদি । 

গৌড়ের ভাষাকে পশ্চিমের হিন্দীর সহিত তুলিত করিলে দেখা যায় যে, 
হিন্দী এ বিষয়ে গৌড়ের ভাষা অপেক্ষা অধিকতর রক্ষণশীল । হিন্দীতে সব 
শ্ষেত্েই--কি আদিতে, কি মধ্যে, কি অন্তে--হ কার [] এবং মহাপ্রাণ ধ্বনি 
অটুট থাকে; যথা-_বাঙ্গালা « বোনাই » (১০৭৪1, হিন্দী « বহনোঈ » 
Canech) ; বাঙ্গাল! « বউ, বৌ » [০৪], হিন্দী = বহু » [৮১৪৷:] ; বাঙ্গালা 
= তের = [18919], হিন্দী « তেরহ্‌ » Tterabh, (9:19, ` 

$ ৫1 এক্ষণে বঙ্গের ( অথাৎ পূর্ব-বঙ্গের ) মৌখিক বা কথ্য ভাষায় এই 


চা 
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চিএ 


ধ্বনিগুলির যে উচ্চারণ শোনা যায়, তাহার আলোচনা করা যাউক। পশ্চিম- 
বঙ্গের সাধারণ অধিবাসীর ধারণা এই যে, পূর্ববঙ্গ-বামিগণ ঘোষ মহাপ্রাণ ধর্বুনি 
উচ্চারণ করিতে পারে না, এবং ঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণগুলিকে অল্পপ্রাণ করিয়াই 
উচ্চারণ করে-_-*« ঘ ঝ ঢ় ধ ভ»-কে অবিমিশ্র « গজ ডদ বস» বলিয়া থাকে । 
চ-বগাঁয় বর্ণগুলির তালব্য উচ্চারণ__অর্থাৎ Le ai, ডি, 38] সুলে দস্তা 
উচ্চারণ_[65, ৪, ৭৪ বা 2]; এবং ক্ড়, ৯ [টি] স্থলে « র»[৮]) 
এইগুলির, ও ঘোষ যহাপ্রাণের অল্পপ্রাণ উচ্চারণ ; তথা হ-কারের লোপ ;_ 
এই-সমস্ত পূর্ব-বঙ্গের ভাষার বা উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য বলিয়! গৃহীত হইয়া থাকে । 

কিন্তু এই মহাপ্রাণগুলিকে যে কেবল মাত্র অল্পপ্রাণ করিয়া sel হয় না, 
এবং হ-কারের লোপ-নাধন মাত্র হয় না, Zei প্রত্যেক পর্ববঙ্গ-বাসী জানেন । 
আসল কথা এই ঘযে--কগনালীতে জাত Za ধ্বনি হ-কারের পরিবর্তে অন্ত 
একটী ধ্বনি পূর্ব-বঙ্গে বাবহৃত হয়, এবং মহাপ্রাণ বর্ণে অবস্থিত অঘোষ a 
ঘোষ উদ্মা বা প্রাণ অথবা শ্বাসবাযু , অর্থাৎ কিনা হ-কারের স্থানে, এই নবীন 
ধবনিটী উচ্চারিত হয়) অথবা এই ধ্বনির উচ্চারণের উপযোগী কাৰ্য্য মুখের 
মধ্যে ঘটে । এই ধ্বনিটা হইতেছে, কণ্ঠনালীর মুখে অবস্থিত মুখদ্বার“ব্বরূপ 
পেশীগুলির স্পর্শ ও ঝটিতি বিচ্ছেদের ফলে জাত এক প্রকার স্পর্শ-ধবনি-__ 
glottal stop ai “কগনালীয় স্পর্শ-ধবনিঃ | 

কঠনালীর মধ্য দিয়া নিঃশ্বাসবাযু যখন বহির্গত হয়, তখন তাহা কোথাও 
বাধা প্রাপ্ত না হইলে, স্বরধ্বনির উৎপত্তি হয়। মুখ-মধ্যে নির্গমন-পথ অত্যন্ত 
সঙ্কুচিত হইলে, মুখ-বিবরে সক্কোচ-স্থানের অবস্থান-অন্সারে বিভিন্ন উম্ম 
ধ্বনির উদ্ভব eat 'মুখ-বিবরের অভান্তর-স্থিত বাযু-নির্গমন-পথকে জিহ্বার 
দ্বারা পূর্ণভাবে বা আংশিক-ভাবে অবরুদ্ধ করিয়! দিতে পারা যার । আংখিক- 
ভাবে অবরুদ্ধ অবস্থায়, বায়ু যখন জিহ্বার ছুই পার্শ্বস্থিত উন্মুক্ত স্থান দিয়া 
নির্গত হয়, তখন ল-কারের ধ্বনির উদ্ভব eat জিহ্বাকে মুখের উধ্ব ভাগে 
স্পর্শ করাইয়া মুখপথকে সম্পূর্ণভাবে বদ্ধ করা যায়; এবং অধর ও ওষ্ঠ, উভয়কে 
মিলিত করণানভ্তর মুখ বন্ধ কুরিয়াও এই মুখপথ অবরুদ্ধ কর! যায়। নির্গমনশীল 


f 
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বায়ু রোধস্থানে আলিয়া জমে, এবং জিহ্বাকে ঝটিতি নামাইয়া লইলে, বা 
আ্রোষ্টকে বিচ্ছিন্ন ক ai লইলে, রুদ্ধ বায়ু হঠাৎ দ্বার উন্মুক্ত পাইয়া সবেগে 
বহির্গত হইবার চেষ্ট1 করে, তখন একটা! explosion বা ফট-কার ধ্বনি 
শ্রুতিগোচর হয়। ফলে, সঙ্গে-সঙ্গে «কৃ গু চ্‌ জ$ Be, তৃদ্‌, প্‌ ব.» 
প্রভৃতি ক্ষণস্থায়ী ‘স্পর্শ-ধ্বনি’ শ্রুত হয় । কিন্তু মুখপথ রুদ্ধ করার সঙ্গে-সঙ্গে 
নাসাপথ উন্মুক্ত থাকিলে, রোধের অবস্থান-অন্সসারে নাসিক্য-ধ্বনি * উড এ. 
গ. ন্‌ মৃ» [1] 0 0 m]-এর উৎপত্তি হয়। 

স্পর্শ-ধ্বনির উদ্ভবে জিহবা এবং অন্য বাগ্যস্ত্রের পূর্ণ স্পর্শ, এবং মুখপথের 
রোধ আবশ্যক । মুখ-বিবরে জিহ্বা-দ্বারা, বা মুখদ্বারে অধরৌষ্টের সহায়তায় 
যেরূপ রোধ হয়, gt রোধ কথনালীর ভিতরেও হইয়া থাকে; এবং 
এই রোধ বা স্পর্শের ফলে, সেখানে যে স্পর্শ-ধ্বনির উদ্ভব হয়, তাহা বহু 
ভাষায়, « ক, গ, ত, দ, প, ব»-এর মত একটী বিশিষ্ট বাঞ্ুন-ধবনি বলিয়া 
স্বীকৃত হইয়াছে । চলিত বাঙ্গীলায়_-গোঁড়ের ভাষাতেও--ইহ1 দুর্লভ নহে। 
কাশিবার সময়ে, যখন কগনালী-পথের পেশী-দ্বারা নালীপথের দ্রুত রোধ ও 
উন্মোচন ঘটে, তখন আমরা সকলেই এই কণ্ঠনালী-জাত স্পর্শ-ধ্বনি উচ্চারণ 
করিয়া থাকি |। এই ধ্বনির জন্য ইউরোপীয় ধ্বনিতব্ববিদ্গণ [৮] বা[৮] 
এইরূপ একটি অক্ষর ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমর! বাঙ্গালায় [?] 
( উদ্ধার-চিহ্ন ) অথবা [>] (ইলেক-চিহ্ন) ব্যবহার করিতে পারি। এই 
ধ্বনির জন্য অক্ষরটী থাকিলে, সাধারণ কাশির ধ্বনি যাহা আমরা কানে শুনি, 
তাহাকে বানান করিয়! লেখা যায়_[%॥॥০ ?০]=* ’আঃহা »আহা! =| 
এই ধ্বনি আরবীতে “হাম্জণ” বা “আলিফ giga নামে একটি বিশিষ্ট বাঞ্জন- 
ধ্বনি [ = ] বলিয়া! স্বীকৃত ; যেমন), ০১৮০, ai, ৩ 05) ien, za 
ra’s, sil, ta’ammul, 00017 ma’ata, mäi হত্যাোদ। জর্মান ভাষায় 
শব্দের আদিতে এই ধ্বনি খুবই পাওয়া যায়_-জব্মানে যেখানে কোনও শব্দের 
প্রান্তে 0 কোনও ব্যঞ্চন-ধ্বনি থাকে না, তখন সেখানে এই কণ্ঠনালীয় 
স্পর্শ-ধ্বনি আসে--জর্মান ভাষায় স্বরাদি শব্দ নাষ্ট্ু : যেমন—_auch, Abend, 
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echt, Ihre, Ehe, nnd, Uhr, Onkel Ohl, Oesterreich » [0030 
?a:bent, Seet, 81:09) ?82009 ?unt, 202 Zonk), Sol, stetër-aie) ইত্যাদি | 

পূর্ব-বঙ্গে হ-কারের বদলে যে এই ধ্বনিই ব্যবহৃত হয়, হ-কারের লোপ 
হয় না, ইহা একটু কান পাতিয়! শুনিলেই গৌড়িয়া লোকও বুঝিতে পারিবে । 
যথা-*« হাইল > *আইল্‌ [8011 > Sall: হয় > Tag [698 > +98]$ 
ভাত > 'আত [৭:6 > zt: হাতী > *'আতী, ”আত্তী "Bon fou, 
5৮] ; হাটিয়া > *আইট্যা [7010 > Site): হিন্দু > "Sa [81708 > 
57008] ; ছু'কা, হুকা > ’উকা, স্উক্কা [6010 finka > Suka, Pukka]; 
হানি > ’আনি [60101 > ?৭॥i] = ; ইত্যাদি । 

§৬। মহাপ্ৰাণ স্পর্শ-বর্ণগুলির উচ্চারণ লইয়া পূর্ব-বঙ্গে সর্বত্র এক্য নাই, 
তবে সাধারণতঃ ইহা বলা যাইতে পারে যে, মভাপ্রাণ বর্ণ ঘোষবং হইলে, 
ইহার সঙ্গেকার হ-অংশকে কণনালীয় স্পর্শতে পরিবর্তিত করা বঙ্গের ( অর্থাৎ 
পূর্ব-বঙ্গের ) প্রাচীন কথ্য ভাষার রীতি ছিল, এবং এই রীতি এখনও সর্বত্র 
প্রচলিত আছে। যথা-* ঘা » অর্থাৎ * গৃহা» স্থলে < গ্ঠ» Lebo: > 
sol: * ঢাকৃ» অর্থাৎ « ড্হাক্‌ » স্থলে * ড্শক্‌» [00:0১ 11] 3 
«ধান = অর্থাৎ «< দৃহান্‌ » স্থলে * দ্গান্‌ = Idbon > 00:90] + * ভাত » 
অর্থাৎ « ব্হাত্‌ » স্থলে « বত = (bat > 0০%0:6] ; « মধ্য = অর্থাৎ « মদ্ধ্য 
= মদ্ধিয় = মদ্‌-দূহিয় » স্থলে « মইদৃ-দৃহিয় », তাহা হইতে e মইদ্‌-দ্‌’ইঅ, 
ম্‌’অইদ্দ » [modfij? > moiddfija > moidd?jo, m?0iddo] ; « আঘাত » 
অর্থাৎ « আগৃহাৎ » স্থলে = আগ্‌’ৎ, ’-আগাং » [agfiat > ag?at, 2201] ; 
ইত্যাদি । 

কিন্তু অযোধ মহাপ্ৰাণ স্পর্শ-ধ্বনি শব্দের আদিতে থাকিলে, মহাপ্রাণ-রূপেই 
উচ্চারিত হইত; বখা_* খাওয়া [॥h০১০] ; ঠাকুর [thakur] ; খোয় 
[h০৬] ; ফল [p০:]] = । শব্দের মধ্যে অবস্থানে « খ, ঠ, থ, ফ» কোনও 
স্থলে মহাপ্রাণ-ব্ূপেই রক্ষিত হইয়া আছে,_যেমন « পাখা, আঠা, কথা » 
[pakha, atha, kotha], কিন্তু কোনও-কোনও স্থলে, এইরূপ শব্দের 
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মধ্যে অবস্থান সত্বেও এগুলির কনালীয়-স্পর্শ-মিশ্রিত হইয়া যাইবার প্রমাণ 
আছে। 
at স্পর্শ-বর্ণ বা অন্য কোনও বর্ণ, উম্ম-ধবনি অঘোষ বা ঘোষবৎ হ- 
কারের পরিবর্তে এইরূপে ক্ঠনালীয় স্পর্শ-ধবনির সহিত সংযুক্ত হইয়া উচ্চারিত 
হইলে, বাঙ্গালায় তাহার কি নাম দেওয়া যাইবে ? ইংরেজীতে ইহাদের নামকরণ 
কর। হইয়াছে_I[mplosive বা Recursive, বা! Consonants with Glottal 
(Closure, বা Consonants with accompanying Glottal Closure, 
Implosive.<এর- বাঙ্গালা করা যাইতে পারে “অভ্যন্তর স্পষ্ট’, Recursive-<র 
'পুনরাবৃস্» এবং শেষোক্ত দুইটী ব্যাখাাময় ইংরেজী অভিধার বাঙ্গাল। কর! 
যাইতে পারে__“কঠনালীয়-স্পর্শ-মিশ্রা ₹1 “কঠনালীয়-স্পর্শান্ুগত। প্রথম 
ও তৃতীয় নাম erf শ্রুতমাত্রেই এই প্রকার বাঞ্জন-ধ্বনির বৈশিষ্টা-সম্বন্ধে 
আমাদের সচেতন করিয়া দেয়। এই দুইটী নাম আমরা আপাততঃ বাঝ্হার 
করিতে পারি। 
§ ৮। পূর্ব-বঙ্গের ভাবায় মহাপ্রাণ-ধ্বনির আলোচনার সঙ্গে-সঙ্গে আরও 
agin ব্যঞ্জন-বর্ণের ধ্বনি-পরিবর্তনের আলোচনা একটু আবশ্যক হইবে :-_ 
ক। দুই স্বরের মধাস্থিত « ক», অঘোষ Za ক-ধবনিতে-__জিহ্বামূলীয় 
বিসর্গের ধ্বনিতে-__পরিবতিত হইয়া যায় ; যথাঁ-* ঢাকা = SIS 1 » 
[dfiaka > 09001] | আবার এই অঘোব * থ. » [*], ঘোষবৎ 
e ঘ. » [9] এতেও পরিণত হয় । এবং ক্কচিং এই ege [9] আবার 
ঘোষ « হ = [8]-কাররূপে দুষ্ট হয় : * ঢাকা == [4?090, 00] | 
gi *চ,ছ, জ» ld, dh, ঠি] যথাক্রমে [ rss, 0৫] হয়। 
গ। ছুই স্বরের মধ্যস্থিত «ট », ঘোষ *« ড »-এ পরিণত হয়; যথা, 
e ঢুটী » = পশ্চিম-বঙ্গে [৫01], পূর্ব-বঙ্গে [500i]; ট-জাত এই 
ex কখনও *ড়»-কার হইয়া যায় না। ও 
ঘ। দক্ষিণ-পূর্ব-বঙ্গে__চট্টলে, ত্রিপুরার-_-আছ্য ত-কার, থ-কার-ভাব প্রাপ্ত 


হয়। ৪ 
ন্‌ 


ৰ GEN 
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si চট্টল, ত্রিপুরা ও শ্রীহট্রে স্পর্শ «ক» ও «* প * [, ], যথা ক্রমে 
Ba, খ. » ও « ফ.» Ia, ol অর্থাৎ জিহ্বামূলীয় ও উপশ্মান]ু় 
বিসর্গের ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয় ; যেমন «কালীপুজা» [kalipufa] 
= [011%3050.] | ময়মনসিংহ ও বরিশালের বাঙ্গালাতেও আছ) 
e প্-কারের এইরূপ উচ্চারণ:শোনা যায় । 

চ! আদ্য ও স্বরবেষ্টিত « শ, ষ, স» [(]--হ-কার [8] হইয়া! যায়। 
Zei পূর্ব-বঙ্গের ভাবার এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সাধু-ভাষার 
প্রভাবে বনুস্থলে « শ » [ [ ]-এর ধ্বনি সংরক্ষিত ai পুনঃপ্রতিষ্টিত 
হইয়া থাকে। 

$৯। পূর্ববঙ্গের ভাষায়, শব্দের আদিতে অঘোষ মহাপ্রাণ অবিকৃত 
থাকে ; ঘোষ মহাপ্রাণ, ঘোষবৎ কণনালীয়-ম্পর্শ-মিশ্র অল্পপ্রাণ হইয়া যায়; 
এবং হ-কার TB 1, কনালীয় স্পর্শ-ধবনিতে--[গ]-তে--পরিবতিত হয়। 

শব্দের মধ্যে যদি মহাপ্রাণ ধ্বনি বা হ-কার থাকে, তাহ! হইলে প্রথমতঃ 
সেই মহাপ্রাণের স্থলে কণনালীয়-স্পর্শ-মিএ অল্পপ্রাণ, এবং হ-কারের স্থলে 
কনালীয় স্পর্শ-ধ্বনি আইসে ; এবং পরে, এই অল্পপ্রাণের সহিত যুক্ত ক%নালীয় 
স্পর্শ-ধ্বনি, ও হ-কার-জাত শুদ্ধ ক%নালীয় স্পর্শ-ধ্বনি, নিজ স্থান পরিত্যাগ 
করিয়া, শব্দের আছ্য অক্ষরে আসিয়া উচ্চারিত হয়। আগা অক্ষরে প্রথম 
ধ্বনি স্বরবর্ণ থাকিলে, ইহা! সেই স্বরবর্ণের পূর্বে বসে; এবং ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে, 
এ ব্যঞ্রন্বর্ণের সহিত মিলিত হইয়! নৃতন অভ্যন্তর-স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনের স্থষ্টি করে। 
org প্রদত্ত উদাহরণগুলি হইতে বিষয়টা বোধগম/ হইবে । 

« পাখা -পাক্হা > পাক্‌ঠসপগাকা [pakha > pak?a > 7011, 
ফ.াকা [%00০]$ দুঃখ = দুক্খ = দুক্‌-কৃহ = দুক্‌-কৃ’অ = দৃ’উক্‌ৃক Ldabkbha > 
dukkho > dukkäa > d?ukko]; পুথি = পুত্‌’ই = প’উতি [puthi >= 
put?i > Gul: কথা = কত্”আশ্* কৃ'অতা [kotha > kot?a > k?ota]; 
কথ.ত্বেলস্" কৃ’অদ্‌-বেল [০t৷-৮e! > ?০৭৮e!] ; মেথর = মেত্‌’’অরু = ম’এতরু 


[methor > met?or > -m?etor] ; চিঠি- চিট্‌’ই EST [0 >= 


fr 





রী « 
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i > 5৬৭i]; কাঠাল _কাট্হাল = কাট্‌”আল = কৃ’আডাল [6৮৭ > 
kat?al > 14561]; পাঠা=পীট্হা= পাট্‌’আ = প’আডা, iere [789৫ 
> pat?a >p?ada, ada] উঠন-উটহন = উট’ অন = ’উডন [uthon Ze 
10991) > Sudan), লাঠি = লাট্‌হি = লাট্‌’ই = লৃ’ড়ি [lathi > lat?i > 
101] ; তথ্তা = তকৃহতা = তক্‌’তা = ত’অকৃত| [1911)10 > tok?ta > 
Gaktol => ; ইত্যাদি । 

Gäile অন্ধ > অন্দৃহ > অন্দ্‌’অ > ’অন্দৃম, ”অন্দ [97059 > 
91)0+9 > ?9nd9] ; অধ্যক্ষ > অইদ্‌-দ্‌’অক্খ -’অইদ্দকৃক’ [০d jokkho > 
91001915109 > Sotddakkal- আভ=আব্হ =আব্‌’=’আব, [a:b > 
a:b? > ?:b]; আধ আদ্হা =আদ্‌’আ=’আদা [adfla > ৫1 > 
917 কাধস্কান্দ্‌স্ক্‌্গন্দ্‌ [kd:dfi=ka:n]? > k?a:nd]; বাঘ= 
বাগ্হ,স বাগ্‌্*ন্ব্গাগ [ba:gfi > ba:g? > b?ra:g] ;- তদ্রপ, ভাগ = বশগ 
[bia:s > b?a:z] ; গাধা = গাদ্হা= গাদ্‌’ |= d'Tei [807 > gad?a > 
9৮001 বুচদ্ধি=ব’উন্দি [9051 > b৮?॥dd৷] ; দীঘী > দিগি’ > দি’গি 
[digfie> dig?i > 991] 5 জিহবা == স্"জিব্ভ ভাস জি”ব্বাঃ জে'ব্বা ( জ =z ) 
[fsibbfia > dzibb?a > dz?ibba, dz?ebba] ; দধ=দ’উদ [du:dfi > 
4?0:0] ; মেঘ = ম্‌’এগ্‌ [1:91 > miecel, লাভ = লাব’ = ল’ব [la:b> 
la: :b? > 10:6] ; সভা =স’'অব|। (১১০ > (০১০); সাঝ= স্’ন্জ 


| [ (8:01 = fardz? > 0৫:70] ; দেড় স্ দেড় ১ সপ Bierg [6:19 der 


> 9%5:7] =>; «ডাহিন > ডা’ইন=ড্‌’ইন [90110 da?in > ৫17] ; 


` তহবিল ত-’অধিল = ত্‌’অবিল [t০fi০bil > 6০০৮1 > ৮০৮1] ; eis = 
। ডা’উক > ডাউক [dafiuk > da?uk>d?auk]; বহিন = বইন = ব’অইন্‌, 


ব’উইন [bofiin > 1990 > ban, b?uin]; বাহির=বা’ইর্=ব্‌াইরু 


[bafiir > bafir > brair J]; শহর=শ’অর=শ্‌'অঅর, শ’অর [ Jofior 


১49০৮ > Poar, Dol, মহল = মঅঅল [0919] > mia): সাহস = 


G at: 'শাওশ্‌ [019] Ge ec > f?aof J; $ বাঁহিল্য = E atëën-— শউহ্ল্ল 


zm 





১৭৬ বাঙ্গাল! ,ভাষাতত্বের ভূমিক! 


[bafiulljo > ba?uillo > b?auillo] ; সন্দেহ = স.’অন্দেঅ [১০07০ 
fonde?o > Dandeal » ; ইত্যাদি | , 

হ-কারের বা মহাপ্রাণের উম্ম অংশের বিকারে জাত কণনালীয় স্পর্শ-ধ্বনিকে 
শব্দের আদিতে এইকূপে আগাইয়! দেওয়া, পূর্ব-বঙ্গের কথিত ভাষায় একটা 
আশ্চর্য্য বা লক্ষণীয় রীতি | 

$১*। পূর্ব-বঙ্গের ভাষায়, মহা প্রাণ বর্ণের ও হ-কারের প্রাণ বা Sat 
পরিবর্তে কনালীয় স্পর্শ-ধ্বনির আগমনের ফলে, সংস্কতে অজ্ঞাত, নৃতন 
কতকগুলি কণ্ঠনালীয়-স্পর্শ-মিশ্র, বা কণনালীয়-স্পর্শান্ুগত, অথবা অভ্যান্তর- 
স্পষ্ট বাঞ্জন-বর্ণের উদ্ভব ঘটিয়াছে £ যথা--* ক’ গ’, E (= 5?) Si (= 0৪১) 


Fe, en, ন’, ga, ম’, র’, লা, শ'»। এগুলি পূর্ব-বঙ্গের সাধারণ 


e ক গ, চ (0) জ (%) ট ড, তদ, ন, প ব,ম, বর, ল, শ» হইতে পথক, 
এবং ইহাদের যথাযথ উচ্চারণের উপর পর্ব-বঙ্গের ভাষায় *বের অর্থ নির্ভর; 
করে। যথ।-- 
কান্দ্‌ [৭:০৭] -কীদ্‌, কিন্তু কাধ ক’ানদ্‌ ( কৃ*আন্দ্‌ ) [00:00] = স্বন্দ ; 
গা Tool দেহ, কিন্তু ঘা. গণ ( গৃ*আ ) [9?৭:]; রি 
গুরা [201৪] ` se গোপা, কিন্তু ঘোড়া Sai ( গৃ’উর! ) [981০] ; 
জর [1%9:”] স্মজর, কিন্তু ঝড় Sg (জ,+অর ) [0879:৮] ( জ = dz); 
ডাইন [80] ডাকিনী, কিন্ত ডাহিন ( দক্ষিণ )= ডা’ইন (ডওআইুন্‌) 

| [05011] ; 
তার! Ttoral নক্ষত্র, তাহারা ( সাধু ভাষার ) = তার! (তৃ-আরা) [1276] 
দান [00:0] se Hi, ধান = দান ( দ’আন ) [0৫:81] 
পাকা [0৫৮০] = së, পাখা= পক! (প’আক। ) [p?aka] ; 
বাত (bat) = বাতব-ব্যাধি, ভাত = বা’ত ( ব’আত্‌ ) bot, 
মৈদ্দ [1০i৫০] — 99, মধা age" ( মৃ’অইদ্দ ) [?0idd১5] ; 
আইল্‌ Dall = ক্ষেত্রের আলি, নৌকার হাইল-*আইল্‌ Dall, ইত্যাদি । 


$ ৯১। . মহাপ্ৰাণ ag বা হ-কারের বিকারে পূর্ব-বঙ্গের ভাষায় যেখানে: 


e ক ? 


Re 


"a 
wtf. fe mp চারার 











"A মহাপ্রাণ বর্ণ ১৭৭ 


কণনালীয়-স্পর্শধবনি-মিশ্র বাঞ্চন বর্ণ বা কণনালীয় স্পর্শ আইসে, সেখানে 
সূংশ্সিষ্ট অক্ষরে স্বরাঘাত ঘটে, এবং স্বরও উদাত্তে উঠে। Zei একটা বিশেষ 
নিয়ম । যথা_« তার গাঅৎ ( বা/কশন্দে ) ai ’এছে বলি হেতে কান্দে » 
[tar 88০9৮ (Ukäiondei 'g?a: ?oise boli 17519 kan de] ( তার গায়ে বা 
“কাধে “ঘা হয়েছে ব’লে সে কাদে ); * পরা » [১9৪] = পড়া, পতন, কিন্তু 
e পঢ়া>'প’রা*['চ*০৷a] পাঠ করা ; ইত্যাদি। 

§১২। এইরূপ উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য বাঙ্গালা দেশে-__পূর্ব-বঙ্গে-_-কত দিন 
হইল আসিয়াছে? এ বিষয়ে কেহ প্রাচীন উচ্চারণ লক্ষ্য করিয়া যান নাই । 
fäeg মুকুন্দরামের, এমন কি শ্রচৈতন্যদেবের সময়ে পূর্ব-বঙ্গের উচ্চারণ 
গৌড়িয়া লোকের কাছে তামাশার বিষয় ছিল। কবিকঙ্কণের সময়ে পূর্ব-বঙ্গে 
শ-স্থলে * হ» বলিত-_-* শুকুতা = হুকুত| * ; অন্থমান হয়, মূল হ-কার কণ্ঠনালীয় 
স্পর্শ-বর্ণে পরিণত না হইলে শ-কার ( অর্থাৎ « শ, ষ, স » ) নৃতন করিয়া হ-কার 
হইত না; অন্যথা মূল হ-কার এবং শ-জাত নবীন হ-কার লইয়া ভাষায় 
ধবনি-বিষয়ে অনিশ্চিততা এবং দুর্বোধ্যতা আসিয়া যাইত । হ-কারের কণঠনালীয় 
স্পর্ষে পরিণতি স্বীকার করিলে, মহাপ্রাণগুলির পরিবর্তনও স্বীকার করিতে 
হয়। গ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকেও পূর্ব-বঙ্গের ভাষায় যে এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান 


“ছিল, এরূপ অনুমান অযৌক্তিক হইবে না। 


এই বৈশিষ্টা সম্ভবত: আরও প্রাচীন, এবং হয়তে! পূর্ব-বঙ্গে আার্ধা-ভাষার 
প্রচারের সময় হইতেই ভাষায় এইরূপ উচ্চারণ-রীতি প্রবেশ করিয়াছে । 
ভোটগণ (অর্থাৎ তিব্বতীরা ) কাশ্মীর-অঞ্চল হইতে ভারতীয় সংস্কৃতি ও 
বৌদ্ধ-ধর্ম প্রথমে গ্রহণ করে, কিন্তু পরে বাঙ্গালা দেশের সঙ্গে তিব্বতীদের 
ঘনিষ্ঠ যোগ হয়-_তিব্বতীর1 বাঙ্গালা দেশের শিক্ষকদের মানিয়া লয়। খ্রীষ্ীয় 
দশম শতকের একখানি প্রাচীন তিব্বতী পু'থিতে কতকগুলি সংস্কৃত মন্ত্র - 
উদ্ধৃত আছে, তাহাতে সংস্কৃত বর্ণমালার উচ্চারণ তিব্বতী অক্ষরে লিখিত 
আছে ; এই das যেরূপ বর্ণবিন্বাস আছে, তাহ! দেখিয়া মনে হয় যে, 
« ঘ. ঝ, ঢ, ধ, ভ »-এর « গ+, জ”, ড”, দ+, ব+ » উচ্চারপই যেন তখন তিব্বতীর! 


12--9037 B.T. e 
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১৭৮ বাজালা,ভাষাতত্বের ভূমিক! 
শিখিয়াছিল,--পুথিখানিতে পরবর্তী কালের মত এই মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলিকে 


তিব্বতী অক্ষরে « = হত হু হ * রূপে লিখিবার প্রয়াস করা হয় নাই, অঞ্ঠ 


উপায় অবলসম্বিত হইয়াছে (Joseph Hackin—Formulaire Sanskrit- 
Tibétain du Xe siécle ; Paris, 1924)। Zei কোথাকার উচ্চারণ? - 
বাঙ্গালার অংশ-বিশেষেরই fer বলিয়া মনে হয়। কারণ অন্য কতকগুলি 
ংস্কৃত অক্ষরের উচ্চারণ যাহা দেওয়! হইয়াছে, সেগুলির দ্বারা বাঙ্গালা দেশেরই 
বৈশিষ্ট্য সুচিত হয়, _যথা+« খ = -র উচ্চারণ «রি», অস্তঃস্থ « ব xg 
অর্থাৎ Te, 8 বা la স্থলে বয় « ব = [b] পড়া, এবং « ক্ষ »-র উচ্চারণ 
এ থয» রূপে লেখা। 

সুতরাং, মহাপ্রাণ বর্ণের ও হ-কারের ঈদৃশ অ-সংক্কৃত উচ্চারণ, সুপ্রাচীন 
যুগেই, বাঙ্গালা ভাষার মাতা- বা মাতামহী-স্থানীয়া প্রারুতের পূর্ব-বঙ্গে 
প্রচলিত রূপ-ভেদ্দে আসিয়া থাকা অসম্ভব নহে। 

১১৩। পূর্ব-বঙ্গের উচ্চারণের সহিত এই বিষয়ে আশ্চর্য্য মিল পায়! 
যায় ভারতবর্ষের অন্ত প্রদেশের অনেকগুলি আধুনিক আধ্য-ভাষায়-_গুজরাটাতে, 
রাজস্থানীতে, দখ্নী-হিন্দুস্থানীতে এবং কতকগুলি পাহাড়ী ভাষায় ; - এবং 
$ ১১-তে উল্লিখিত হ-কারের পরিবর্তন-জাত কনালীয়-স্পর্শ-ধবনির সহযোগে 
স্বরের যে উদাত্ব-ভাব পূর্ব-বঙ্গে পাওয়া যায়, তদনুরূপ ব্য'পার পাঞ্জাবীতে-ও 
মিলে। এই-সমস্ত বিষয় অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি (19010151৮9৪ in 14)09- 7 
Aryan প্রবন্ধ, Bulletin of the Linguistic Society of India, Lahore," 
1929) | ভিন্ন ভিন্ন আধুনিক আধ্য-ভাষায় এই প্রকারের lt পৃথক্-পৃথক্‌ ধু 
রূপে ও স্বাধীন-ভাবে উদ্ভূত বলিয়াই মনে হয়। ` 

মহাপ্রাণ বর্ণের ও হ-কারের এইরূপ বিপধ্যয় বা বিকার আধুনিক ভার তীয় 
আধ্য-ভাষাঘ় একটি লক্ষণীয় বিষয়; এবং এ বিষয়ে আরও 'অহসন্ধান নিতান্ত 
আবশ্যক । 
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